তীর্ঘদর্শন। 
(তৃতীয় অংশ।) 


শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্তৃক 





শ্রীহরিচরণ বন্থ কর্তৃক সম্পাদিত । 


কলিকা'তা। 
৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ্ীট্‌; 
প্লামনারারণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসঙ্গ বন্থ দ্বারা মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। 


৫ পচ 


শক ১৮১৪। 


২১ 
২ 
ই 
২৮ 


পংক্তি 


৬ 


১২ 
১৭ 
১৬ 
১৭ 





অশুদ্ধ 


বিজয়নগ্রামে 

আমর! প্রথমে 

বিজয়নগ্রামে 

বন্দ্যোবন্ত 

হইলে 

শত অষ্টোত্বরবার 

শিবাষঃ 

শংশৃদ্রের 

বন্দ্যোবস্ত 

অরুচিকর 

মনক বিষ্ণুর শাপে 

অর্বাভৃত 

কুটস্থ 

প্রকৃত 

দেভির! 

শরীরি 

মুক্তিপ্রদ ও সত্বপ্তণ 
সংসারপ্রদ, 

ধনজতোক্ষ 

রুদ্ধ 

হয়নাই 

এই 


দ্ধ 
বিজয়নগরের 
আমর! 
বিজয়নগরের 
বন্দোবস্ত 
করিলে 
অষ্টোত্তর শতবাপ 
শিবায় 
সংশুদ্রের 
বন্দোবস্ত 
অরুচি 
সনকমুনির শাপে 
ওঙ্কার 
কুটস্থ 
প্রাকৃত 
দেশীর! 
শরীরী 
মুক্তিগ্রদ। আবার সত্ব রজঃ 
ও তমোগুণ সংসার প্রদ, 
অধোক্ষজ 
ক্রুদ্ধ 
হই নাই 
এ 


৪০ 


8০ 


নত 
8৪ 
5৫ 
৪৭ 
৪৮ 
৫০ 


১৫৯ 


৬১ 
৬২ 
৬ 


পংক্তি অশ্তদ্ধ 
১৬ বনে 
৯. দানবারী 
১০. তিনি দেবগণের 
১২. রাক্ষদতনয়! 
১৫  ভগবদ্‌ 
১৭. অন্তদ্ধীন হইলে 
১২. বারিধীতে 
১৭ অক্ষরেখার উত্তর ১৫। 
৯৩ পূর্ব দ্রাঘিমায় 
অবস্থিত। 
২. অঙ্গোবল! হয়, প্রমাণ 
হইতেছে যে, 
১৪. বিমনি পত্তন 
১১. অষ্টবিংশতি যুগের 
সপ্তততম যুগ 
৫.  সন্বোধন 
৯. দেবীর 
৪  চন্দনোনুলেপন 
১৭ দিয়াছি 
১৬ যোল জন 
১. শ্রীশৈল 
১৭ নন্দরাজ 
২ অগ্লাজী 
১১. নারায়ণ বাবুকে 
১৪. বাবু 


শুদ্ধিপত্র। 


শুদ্ধ 


শ্রবণে 
দানবারি 
দেবগণের 
দৈত্যতনয়। 
ভগবভক্ত 
অস্তদ্ধীন করিলে 
বারিধিতে 
উত্তর ১৫৯৩ অক্ষরেখ' 
ও পূর্ব৭৮1৪৬৫৯দ্রা 
মায় অবস্থিত। 
অহোবল হয়, তবে প্রম 
হইতেছে যে, 
ভীমনি পত্তন (সর্ব 
এইরূপ 1) 
অষ্টাবিংশতি যুগের সত 
যুগ 
সম্বোধন 
দেবের 
চন্দনান্থলেপন 
দিয়াছিলেন 
ষোল জন 
সিংহাচল 
আনন্রাজ 
সীতারাম 
নারায়ণ রাজুকে 


রাজু 


পৃষ্টা 
৬৫ 
৬৬ 


৭৭ 


৭৮ 
৭৮ 


শুদ্ধিপত্র। ৩ 


পংক্তি অশুদ্ধ গন্ধ 
১৯ পর্ব পৃর্ববৎ 
১৩. এবং আয় এবং মিউনিসিপালিটীর 
আয় 
ভেডিং সিংহাচল বিজয়নগর 
১৩. অধোদিকে বঙ্গারমৃত্তি অধোদিকে বিষুরমৃস্তি ও 
ও উদ্ধীদিকে বিষ্ণুর উদ্ধাদিকে ৰঙ্ধারমুন্ি 
মৃত্তি 
৩. এস্ুরখালের এবুরথালের 
৮. বকিংহাম গেটনামক বকিংহাম পেউনামক (স- 
ব্বত্র এইরূপ ।) 
১৪ ৬৪০ অবে ৬৩৫ অবে 
১৬ ২০ মাইলের ৬* মাইলের 
২. মেল্ুর নেলপুর 
১৩. ভবানক্ষার ভবান্শ্ার 
ও ১৫১৫ অবে ১৫৬৫ অবে 
১৩. ১০৩ হইতে ১২২২ ১০৩০ হইতে ২২২২ 
১৫ এলোর এলুর 
৪  বেজবাড়। বিজয়বাড়(সর্ঝত্র এইবপ) 
১২. পাপবিশাল পাপবিনাশন 
৫  সর্বাকৃতি সর্পাকৃতি 
৩. নমুচি বিত্র 


বিষু ফেন নিক্ষেপ বিষণ সমুদ্রফেনমধ্যে প্র- 
পৃর্বক উক্ত অন্থ- বেশ করিলে ইন্দ্র তাহা 
রকে বধও নিক্ষেপ করিয়া উত্তর 
অন্থরকে বধ করিল। 

বিষ্ুুও 


৪ 


শুদ্ধিপত্র। 


পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ 


৯৭ 
১৩১ 
১৪০২ 
১০৬ 
১৬ 
১০৮ 
১০৮ 
১৩৯ 
১১০ 
১১১ 
১১১ 


১২২ 


১২৩ 
১২৪ 
১২৪ 


১২৯ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩৩ 


১৩৫ 
১৩৭ 


৫ 
১২ 
নি 
১৯ 
হও 
৯১ 
১৯ 
১৮ 
৪ 
১৫ 
১৮ 


ও 


বেন্বাটাব্রি 
শঙ্করাটী 
দেবাদি 
বিজয়নগর 
নগর 
প্রথিত 
স্তস্তে 
বুকাবেল গাও 
আনয়ন করিয়া, 
অন্ত্রদেশ 
কোন্দাপল্লী বিজয়- 
নগর রাজোর উ- 
স্তর সীমা 


আবুলগফুরের কাণ্তেন 


কপ 

বধের জন্য 

নাবালক পুজের 
অধিকার 

১৫৭ 

১৪৭৯ খ্‌ঃ 

৭০৪৬ টাকা 
একটি গবর্ণমেন্ট, 
একটি মিশন্, 
ঢালু আছে। 
পোতাশ্রয় পাজিম 


৩১ 


ব্যে্কটাদ্রি 
শঙ্করাচারী 
দেবাদিদেব 
বিজয়নগর 
কথিত 
সন্ত 
বুর্কারায়৷ বেলরগাও 
আনয়ন করিয়াছিলেন । 
অন্ধদেশ 
বিজয়নগর রাজোর উ- 
ত্র সীমা কোন্দাপল্লী 


আবুলগফুরের এবং কা- 
প্তেন 

ক্‌প 

বধ হয়। 

নাবালকত্ব 


১৫৫২ 
১৪৮৭৯ খ্ঃ 
৭৬০০ টাকা 
আট্টি গবর্ণমেপ্ট, চারিটি 
মিশন্‌, 
ঢালু পোস্তা আছে। 
পোতাশ্রয় এবং পাঞ্জিম 


পৃষ্ঠা 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৮ 
১৪২ 
১৪৪ 
১৫০ 
১৫৫ 
১৬১ 
১৬৭ 
১৬৭ 
১৭০ 
১৭৩ 
২৭২ 
১৭৫ 


১৮০ 
১৮৪৩ 
১৮০ 


১৮২ 
১৮৬ 
১৯৬ 


গুদ্ধিপত্র। ৫ 


গংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৪. ১৫|* মাইল 
১. জংলন ব্রিটিশ জংসন পর্যান্ত ১৫ মাইল ব্রিটিশ 
১৬ ১২০০ ১২০০০ 
২ পরিদর্শক পরিব্রাজক 
১৭  ভানর্জানমেরির বর্জিন মেরির 
১৯ বৎসর হইল বৎসর হইতে 
১২০০০ হাজারের ২* হাজারের 
২. উপবন বিপণি 
১২. কয়েক এক 
১৬. ২*যাইল। এ দিকে ২* মাইল পূর্বদিকে 
৫  গুহগ্রাতিষ্টিত গুহকর্তৃক প্রথম পুজিত 
১৪. ৩০এ অক্টোবর পর দিবস ৩*শে অক্টোবর 
৩. অর্থাৎকুকুরযান * 
৬ দ্রাক্ষারাম! দক্ষারাম (সর্বত্র এইরূপ) 
৩ তথায় তথা হইতে ২*মাইল দূরে 
৭. করিঙবন্দর তীর্থালমুগ্ 
৮ করিঙগর তীর্থালমুণ্ডের 
১১. প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে যাহ! করিবে তাহার 
কোটাগুণ ফল লাভ কোটিগুণে বৃদ্ধি হইৰে 
হ্য়। 
১৪ কটাপে কল কপাটে কল 
১৫. (পশ্চিম ওপকূলিক) (পূর্ব গঁপকৃলিক) 
১৩ হস্তেগত হস্তগত 


ভূমিকা । 


_. তীর্ঘদর্শনের তৃতীয়াংশ প্রকাশিত হইল; 
ইহাতে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থানের 
বিবরণ প্রদত্ত হইল; তন্মধ্যে বিশাখপন্তন 
তন্নামক ডিদ্রীক্টের রাজধানী ; বিজয়নগর তন্না- 
মক রাজাদ্িগের আবাসভূমি। বিশাখপত্তনের 
অন্তর্গত “সিংহাচলে” দৈত্যপ্রবর প্রহলাদ “বরাহ- 
নুসিংহস্বামীর” মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়- 
নগরের অন্তর্গত 'পদ্মনাভে” শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব- 
দিগকে দর্শন দেন | বিজয়নগর হইতে ৭ 
মাইল দুরে রামতীর্থে শ্রীরামচন্্র অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন । পীঠাপুরে পদগয়া” চামার্ল- 
কোটার নিকট কুমারারাষে “ভীষেশ্বর” , রাজ- 
মহেন্দ্রীতে কোটিলিঙ্গ, গোৌদাবরীতে “কোটি- 
ফলী” “ক্ষারাম' ও '“ভদ্রাচল+, বিজয়বাড়াতে 
“কনকছুর্গা”, মঙ্গলগিরিতে নিরসিংহস্বামী, 
হাম্পিতে “পন্মাবতীশ্বর” ও খধ্যযুকাদি, ধার্ববারে 
ছিন্ুমন্তস্বামী” এবং বেুগ্রামে কল্েশ্বরাদি হিন্দু- 
দিগের তীর্ঘ। উন্দাবল্লী কৃষ্ণ) আনিকটের ছুই 
মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে হিন্দু- 
তীর্থ ছিল; এঞ্চণে যবনের অত্যাচারে নষ্ট 


হইলেও, হিন্দুর পুর্র্ব-কীর্ভির পরিচয় দিতেছে । 


%০ 


তথায় অনস্তশয়নে ঝিষ্মৃর্তি দর্শনের উপযুক্ত 
মর্মগোয়া ও পান্জী পর্টগিজদিগের ভারতরাজ্যে 
রাজধানী; গোয়াইজদিগের আচার ব্যবহা 
দেখিতে হইলে, তথায় যাওয়া আবশ্যক | হুবরি 
লিঙ্গায়ৎদিগের তীর্থস্থান। বিজয়নগরে মাধবা 
চাধ্য ষড় দর্শন সংগ্রহ করেন এবং তাহার অনুং 
ভ্রাতা সীয়ণাচাধ্যের তত্বাবধানে খখ্েদ-ভাষ 
প্রণয়ন করেন। বিজয়পুর এক সময়েহিন্দৃতীৎ 
ছিল। কিছুকাল পরে ইহা! আদিলসাহীদিগের 
রাজধানীতে পরিণত হয় এবং এক্ষণে তাহাদিগেরই 
স্মৃতি জাগন্ধক করিয়া! দিতেছে; সকল স্থানের 
পৌরাণিক প্রবাদ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে। 
ক্কন্দপুরাণান্তর্গত ভীমখণ্ডে দক্ষারামের মাহাত্ম্য 
এবং ত্রহ্মাগুপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাস্ত্যে গোদা- 
বরীর, সপ্ত গোদাবরী-সঙ্গমের,কোটিফলীর ও ভদ্রা- 
চলের মহিম! কীর্ভিত হইয়াছে । ততৎ স্থালের 
উৎপত্তি বিবরণ পরিশিষে দেওয়া হইল । এক্ষণে, 
মহোদয়গণ! পূর্বের ন্যায় তীর্ঘদর্শনের তৃতীয়াংশ 
পাঠ করিলে শ্রমকে সফল জ্ঞান করিব । 


্রী_ 


নুচীপত্র। 


মশ্ 
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নামক বদলি উপলক্ষে মাপ্রাঈ-হই 
ঘান্‌ নেবিগ্রেশন্‌ কোম্পানীর গোয়ালপাড়া ্রামারযোগে 
বিশাখপত্তনে আমিতে বাধ্য হই। ১৮৯০ খুঃ ১৩ই 
আগষ্ট বুধবারে আহারাস্তে ট্রীগারে উঠি এবং শনি- 
বারে বিশাখপত্বনে আঙিয়া পৌছি। এই আমাদের 
প্রথম কালাপানিতে চ্ীগারে যাত্রা। আমরা তিন 
দিবস ্রীমারে বাঁ করিয়াছিলাম | সমুদ্র যাত্রায় 
আমোদ ও কষ্ট দুইই আছে। নীলাম্ু দর্শন ও বিশুদ্ধ 
বাধু সেবন করিতে করিতে আসাই আমোদ, কিন্ত 
্বধর্মনিরত হিন্দুদিগের আহারাভাবই কষ্ট । আমরা 
রৃহল্গতিবার ও শুক্রবার ঠ্রীমারে পাকশাক করিয়া 
আহার করিয়াছিলাগ, তাহাতে ক্টের অনেক লাঘৰ 
হইয়াছিল। ডেক্‌-আরোহী গ্ররিব ধাত্রীদিগের বশেষ 
কষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা দিবসে না পায় বসিতে, 
রাত্রে না পায় শুইতে, ইহার উপর আবার খালাসী 
অবতারদিগের অত্যাচারের ত্রুটি নাই । অহিন্দু ডেকৃ- 
যাত্রীরা অর্ধ টাকা খরচ করিলে; ছুই বেলা অন্ন আহার 






হ তীর্ঘার্শন। 


পাইয়া থাকে। হিন্দু ডেকৃ-যাত্রীরা আপন আপন 
সঞ্চিত ফল? মিষ্টাক্নাদিতে কোন প্রকারে দিন-যাপন 
করে। ট্রীমার রাত্রে চলিত, দিনে বদরে নোঙর 
করিয়া থাকিত। বৃহস্পতিবার মস্লিপঙ্তন বন্দরে এবং 
খুক্রবার কাকৃনাড়া বন্দরে ধরিয়াছিল। বৃহস্পতিবার 
রাত্রে হাওয়া উঠিয়া একপশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, সেই 
সময়ে জাহাজ বেশ দুলিয়াছিল। আমরা নৃতন যাত্রী 
হইলেও নমুদ্র-পীড়া, বা গা ব্মী বমী করা, কিংবা জল- 
বমি হওয়ার কষ্ট জানিতে পারি নাই। ডেক্-যাত্রী- 
দিগের মধ্যে অনেকেই সেই কষ্টে ভূগিতে হইয়াছিল । 
দর হইতে বিশাখপত্তনের স্থপ্রসিদ্ধ ডল্ফিন্-নোজ 
পাহাড়ের শিরোদেশ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । পাহাড়ের অদ্ধ 
মাইল দুরে জাহাজ নঙ্গর করিলে, আমর! বোটে করিয়া 
পোর্ট আফিসের ঘাটে আমিয়া নামিয়াছিলাম | 
ঘাটের উপর পোর্টআফিসের ইমারত, ইহার উত্তর- 
দিকে এক পাহাড়শৃঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতের তিনটি মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ১ম,-পাহাড়ের উপর পূর্বদিকে 
কোন মুললমান গিদ্ধ পুরুষের সমাধির উপর মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আপামর মাধারণ লোকের বিশ্বাস 
বঙ্গোপসাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপর উক্ত দার্গ| 


বশাখপত্তন। ঙ৩ 


গাহেবের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে, প্রত্যেক দেশীয় 
পোত মমুগ্রাভিমুখে যাত্রাকালীন এবং প্রত্যা্গমন সময়ে 
তিনবার আপন আপন যোটের পতাকা উঠাইয়। ও 
নামাইয়। দার্গা সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন 
এবং প্রত্যেকেই মমুদ্রযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, 
রৌপ্যনির্শিত প্রদীপ প্রদান করিয়া থাকেন, প্রত্যেক 
শুক্রবারে দার্গার সম্মুখে দীপাবলী দেওয়া হইয়া থাকে; 
দার্গাচী মন্মদ্ধিশালী তাহার সন্দেহ নাই। ২য়,_-এই 
দার্গার পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর হিন্দুদিগের বেঙ্কট- 
স্বামীর মন্দির । বিশাখ পত্তনের হিন্দু-ব্যবসায়ীদিখের 
দ্বারা তিরূপতিম্বামীর অন্বকরণে উহাতে মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ৩য়»-পাহাড়ের সর্ধ পশ্চিমদিকে রোমান- 
কেধলিক-চার্চ। ইহা কোন্‌ সময় প্রতিঠিত হইয়াছে, 
তাহা অবগত নহি। 

বন্দরের ঘাট হইতে উত্তরদিকে বিশাখপত্তন সহর । 
এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! বিশাখ-ম্বামীর অর্থাৎ কাছ 
কেয়ের নাম হইতে সহরের নামকরণ হইয়াছে। কান্ডি- 
কেয়-স্থামীর মন্দির এক্ষণে নাগর-গর্ডে নিমগ্র হইয়াছে, 
যে স্থানে এ মন্দির ছিল, তথায় অগ্ঠাপি হিন্দ্রা ফোগ 
উপলক্ষে নাগর স্নান করিয়া থাকেন। সহরের নাম 


৪ তীর্ঘদর্শন | 


হইতে জেলারও নামকরণ হইয়াছে । এই জেল! পূর্বে 
কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল। প্রথমে পাগ্তববংশীয় 
প্র-কা-কোল রাজার অধীনে ছিল, তৎ্পরে অন্ধ,রায়” 
বংশীয় গাহেন্দ্রী রাজাদিগের অধীনে ছিল। তদনম্তর 
উড়িষ্যার গজপতি রাজাদিগের অধীনে আইনে | বষ্ঠ- 
দশ শতান্দীর মণ্যে গোলকন্দার কুতবশাহীবংশীয়। 
ধর্থ__বাদণাহ এক্রাহিম্‌ প্রী-কা-কোল পর্য্যন্ত অধিকার : 
করিয়া লয়েন, তদবধধি মুমলমান শাননকর্তা প্রী-কা- 
কোল থাকিয়া, বিশাখপত্তন শান করিত । মগুদখ 
শভান্দীর মধ্যভাগে বিশাখপত্বনে প্রথম ইংরাজেরা 
বদর স্থাপন করেন॥ ১৬৭৯ খুঃ আরঙ্গজেব বাদনাহের 
সহিত ইংরাজ ৰণিকদিগের মনাম্তর ঘটিলেঃ ১৩ই 
দেপ্টে্বর তারিখে মুসলমান গ্রাতিনিধি বিশাখপত্নে 
কোম্পানির কর্মচারিদিগকে বন্দী করিয়া, কুট লুঠপাট 
করিয়া লয়েন, কিন্ত পর বংসর জুলফিকর-খা বাদ- 
মাছের হইয়া, গোলকন্দার সুবার অস্তরগত মান্দ্রাজ, 
মস্লিপত্বনূ, মদদপন্নম্, বিশাখপত্বন্‌ প্রভৃতি সমুদ্রতীরে 
ইংরাজজ কোম্পানীকে অবিবাদ্ধে বাণিজ্য করিবার 
আদেশপত্র প্রদান করেন। পরে ১৬৯২খৃঃ এপ্রেল মাসে 

জুল্ফিকর-খা] বিশীখপত্ন-বন্দরে দুর্গ নির্মাণ করিয়া, 


বিশাখপন্তন। ৫ 


বহিঃশরু হইতে কোম্পানিকে মম্পত্তি রক্ষা করিবার 
আদেশপত্র প্রদান করিলে, তাহারা তথায় একটি দুর্গ 
নিষ্মাণ করিয়াছিল । ১৭৫৭ খবঃ বুসী সাহেব কর্ণাটিকেন 
শাসনকর্তা হইয়া, ইরাজদিগের নিকট হইতে বিশাখ- 
পত্তন কাড়িয়া লয় । পর বদর বুী হাইদ্রাবাদ অভি- 
মুখে গমন করিলে, বিজযনগ্রামে আনন্দরাঁজ ফরানি- 
দিগের হস্ত হইতে বিশাখপত্বন কাড়িয়া লয়েন, কলি- 
কাতা ও মান্দ্রাজ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে মংবাদ 
দিয়া আনাইয়া ১২ই দেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জন্গুনের 
হস্তে বিশাখপত্তন দুর্গ মমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি 
বিশাখপত্তন ইংরাজ শাসনাধীনে রহিয়াছে । ১৭৮৯ গং 
নিজাম নলাবৎ-জঙ্গের সহিত মস্লিপত্তনে যে সন্ধি হয়ঃ 
তাহাতে রুষ্ণা হইতে প্রী-কা-কোল পর্যন্ত ইংরাজের 
রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। 

বিশাখপত্তনের পুরাতন দুর্গের লীমার মধ্যে ডিট্রাকট 
জজের কোর্ট, কলেক্টরের কোট? ট্ঙ্ছরি মাজিষ্টেট 
কোট? সব্‌ মাজিষ্ট্রেট কোট? ডিস্রীক্ট মুননেফ্‌ কোট, 
পোষ, এবং টেলিগ্রাফ আফিস্‌ ও ফেগষ্টর্ম বিদ্যমান 
রহিয়াছে। এখন হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে সমুদ্রন্তীরে 
বল্টেগ্রার নাক স্থানে ইংরাদদিগের সৈম্ঠনিবান ছিল। 


৬  তীর্ঘদর্শন। 


এক্ষণে জেলার মাহেবরা তথায় বাস করিয়া থাকে? 
এবং ডিবিননেল পব্লিক ওয়ার্কস্‌ ইঞ্জিনিয়ার অফিঃ 
ও ইট কোষ্ট রেলওয়ের হেড্‌ আফিস্‌ হইয়াছে। 
বল্টেয়ারে বানোপযোগী গ্ৃহ না পাওয়াতে, 
আমরা প্রথমে বিশাখপত্বনের পেগোড়া স্রাটের গোসাল্‌- 
মেদা নামক পুরাণ উদ্ভানবাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলাম । পূর্ন ইহাতে বিঙ্গয়নগ্রামে রাজারা আনিয়! 
আবস্থিতি করিতেন । পরে বল্টেয়ারে তাহাদের বাগী 
ইতয়ার হইলে) ইহ] বিক্রয় হইয়া যায়। ঘরগুলি প্রশস্ত 
হইলেও মেরামত ঘাপেক্ষ। বিশাখপত্তনের জল বাস্ধু 
খুব উত্তম নহে, এখানকার জল স্বভাবতঃ লবণাক্ত, 
কেবল কয়েকটি মাত্র কুপে মিষ্টজল পাওয়! যায়। 
নহরণি যমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া, বিশুদ্ধ বায়ু আট- 
গান পশ্চিম-দক্ষিণদিক হইতে বহিয়া থাকে এবং চারি 
মান পুর্ব-উত্তরদিক হইতে বহিষ়্1 থাকে । অক্টোবর ও 
নবেন্ধর মানে এখানে ঘোর বর্ষ হইয়। থাকে । থান্দো” 
মিটার ৯* নব্বই ডিগ্রীর উপরে উঠেনা এবং ৬* ডিগ্রীর 
নীচে নামেনা, কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে দূরে থার্শোমিটার 
৯০ একশত ডিগ্রীর উপরও উঠিয়া থাকে । এইস্থানে 
ম্যালেরিয়া বিস্চিকা, বসন্ত, কুষ্ঠ এবং স্নীপদ (গোদ) 
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ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায় 

খাদ্য সামগ্রী বঙ্গদেশের স্তায়। উত্তম আতপ 
গুল আটসের হইতে দশনের, ঘ্বত দেড়সের হইতে 
একনের তিন পোয়া? চিনি চারিমের হইতে ছ্বয়সের, 
দ্াল নয়সের হইতে তেরসের, ময়দা আটসের, ভুগ্ধ 
আটসের হইতে দশমের টাকায় বিক্রয় হয় । তরকারি 
'আ[লুঃ বেগুন, ছোট ছোট পটল, উচ্ছে, করলা, বিষ্ডে, 
কাচাকলা, মোচা ও নানাবিধ শাকৃ সব্জী যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। নারিকেল, আতা, পেয়ারা, বাতাবি, 
গোঁড়া ও পাতিনেবু ইত্যাদি নানাবিধ ফলও পাওয়া 
মায়। ভাঙ্গন, বাটা, ইলিস,, বিবিধ গ্রাকার চিঙ্গডি 
ও নান! চিত্র বিচিত্রবিশিষ্ট ছোট ছোট মতস্যও যথে 
পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে প্রায় মকল স্থানেই ধীবর- 
দিগের বাম, তাহারা অসীগ সাহসী, সাগান্য কাষ্ঠের 
ভেলা করিয়া, দমুদ্রের উপর ৩1৪1৫ মাইল পর্যযত্ত 
যাইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে । কলিকাতায় ঘুনুড়ির চায় 
বর্যাকালে বানের যেরূপ উরি লাগিয়া থাকে, নু 
কিনারার সর্বদাই সেইগরকার উর্মি হইতেছে । মেই 
উর্দির উপর দিয়া কান্ঠভেলা দ্বারা উহারা অনাগাসে 
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যাতায়াত করিতেছে, উহা কখন একদিক মানুষ প্রমান 
উঠিতেছে, অপরদিক জলের নিম্নে যাইতেছে, অথচ 
তাঙ্ছারা! টলিতেছে না, পায়ের উপর ভর দিয়া খাড়া 
হইয়া থাকে । 

নমুদ্রে বড় বড় কচ্ছপ ধরা পড়ে, তাহাদের পৃষ্ঠের 
খুলির আয়তন দুই হইতে তিন ফুট হইয়া থাকে । উহা 
গেছনি ও মাটিকাটা কুলিদিগের ঝুঁড়ির কার্য্য করিয়া 
থাকে । 

এখানে হিন্দুদিগের চারটি প্রধান দেবালয় আছে । 
প্রথমে যে দেবালয়টি পেগোডা নামক ট্রাটের ধারে 
তাহা কোদগু-রামন্বামীর, তথায় ধনুক হস্তে রাম; 
লক্ষণ এবং মীতা বিরাজমান্‌ রহিয়াছেন। 

অঙ্ক-পল্লী নিবাসী চত্তী ক'যজ্ঞ-রাও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইনি রাজা গোদানারায়ণ গজপতি রায়ের 
পিতার মাতামহ ছিলেন । এক্ষণে তাহার নিকট 
সম্বস্বীয় কোন আত্মীয় এ, ব, নরমিংহ রায়ের অধি- 
কারে আঙিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা দেবালয়ের ব্যয় নির্বা- 
হার্থ বত্রিশ শত টাকা আয়ের দুইখানি গ্রাম অপ 
করিয়া যান। দেবের নিত্য সেবার নিমিত্ত চারিজন 
তৈলঙ্গী বৈদিক, দুই দ্রাৰিড় বৈদিক, চারিজন অর্চক, 
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দুইজন রনুইয়! ৰ্ক্গণ, চারিজন বাদ্যকর, চারিজন 
গায়ক, আটজন বাহক ও চারিজন মালধারী নিয়মিত 
মাদিক বেতনে নিযুক্ত আছে। প্রত্যহ সাতসের চাউ- 
লের অন্ন গ্রস্ত হইয়া, ভোগ এবং মকালে ও রাত্রে 
নিয়মিত রূপে বেদপাঠ ও হোম হইয়া থাকে । আমরা 
নন্ধ্যার সময় পুজা ও পূজার নিয়ম দেখিয়া ও বেদগান 
শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। 

২য়। গ্রধান রাস্তার উপর জগন্লাথনামীর মন্দির । 
এখানকার গরুড় পম্মনাভ নামে কোন বদ্ধিষ্ঠ বণিক 
পুরুষোস্তমের জশন্নাধদেবের অনুকরণে এই মন্দির 
নিষ্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনিই নিত্য সেবার ব্যয় 
নির্বাহ করিয়া থাকেন । আষাঢ় মানে শুরু দ্বিতীয়ায় 
দেবের রথোতসব হইয়া থাকে । 

৩। ঈশ্বরস্থামী অর্থাৎ শিবমন্দির । এখানকার 
বণিকগণ ইহা স্থাপন করেন৷ ভীাহারা ঠাদা করিয়া 
দেবের নিত্য সেবার ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন । এখাঁ- 
নেও বেদপাঠের উত্তম বন্দ্যোবস্ত আছে। প্রত্যহ 
অভিষেকের সময় যজুর্ব্দী “নমকং চমকং” মন্ত্র পাঠ 
হইয়] থাকে । দেবীর পূজার সময় নু্ত', 'ভুসুক্ক' 
পাঠ এবং কপুরালোকে আরতির মময় “পরাহিত্ত* 


১০ তীর্ঘদর্শন ॥ 


সস্্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্তপুষ্প প্রদান সময়ে “মন্্পুষ্গ” 
পাঠ হয়, এইরূপ সকল মন্দিরেই হয়, তবে বিষুঃমন্দিরে 
অভিযেকসময়ে পপুর্ষস্ক্' পাঠ হইয়া থাকে। বিষ 
ও শিবমন্দিরে দেবীপুজায় একই প্রকার 'জ্রীনুক্ত' পাঠ 
হইয়া থাকে। 
ধর্থ | ঞ্টবেঙ্কটন্বামীর মন্দির | ইহা পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে। 
এখানে অনেক ল্মার্ত বৈদিক পণ্ডিত বাস করেন, 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই যজ্র্কেদীর আপত্তস্ত-গৃহ- 
শুত্রমভাবলম্বী এবং অনেকেই বেদ ও উপনিষদ্‌ উত্তম- 
রূস মারত্বি করিতে পারেন। তাহাদিগকে আমন্ত্রণ 
করিয়া, কয়েক দিবস বেদপাঠ শুনিয়াছিলাম | তাহারা 
তৈত্তিরীয় উপনিষং। নমকং, চমকং, অরুণনুক্ত, পুরুষ- 
সু, উনৃক্ত, ভূমুক্ত। অশ্বমেধ প্রকরণ ও আশীষ-মন্ত 
সমস্বরে আতৃত্বি করিয়াছিলেন, তাহার! অতি অল্লেই 
মন্বষ্তট হন। নবরাত্রের মময়ে ঘণ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং 
নবমী এই চারি দিবস দুই ঘণ্টা করিয়া স্বত্তি পাঠ 
করিয়াছিলেন। 


পপি লাশটি 
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বিভক্ত হইয়া উপবেশন করেন! একদল একচরণ 
আর্তি হইলে, অপর দল দ্বিতীয় চরণ আরতি করিয়া 
থাকেন, সুতরাং তাহারা স্থান লইতে মময় পান ও 
ঢুই হইতে চারি ঘণ্টা অনায়াসে বেদগান করিয়াও 
ক্লান্ত হইয়া পড়েন না। দশটি বৈদিক একত্রে বেদ 
গান করিতে থাকিলে, পাঁচশত ফুট অন্তর হইতে উক্ত 
বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বেদ 
পাঠের প্রথা নাই। বিবাহাদি কার্য যে সকল বৈদিক 
মন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাও প্রকৃতরূপে উচ্চা- 
রিত হয় না। এপ্রদেশের অর্চকেরা লংস্কত না জানি- 
লেও, পুজার বৈদিক মন্ত্র থা,_নমকং চমকং পুরুষ- 
সুক্ক, ভূম্ক্ত; মন্যনুক্ত, পরাহিতনুক্ত ও মন্তপুষ্পা দি 
বত্তি পরিক্ষারর্ূপে পাঠ করিয়া থাকেন। বেদের 
চর্চা যাহা কিছু এই প্রদেশেই আছে বলিলেও অত্যুক্ষি 
হয়না! তৈলঙ্গ ও তামিল প্রদেশে কৃফ-যসুর্কেদী 
ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, তাহারা আপন্তম্ব গৃহসূত্র 
মানিয়া চলেন। 

এইস্থানে বলা আবশ্যক, শারদীয় পুজাকে এ 
প্রদেশে নবরাত্ত্ ব্রত কহিয়া থাকে । আমরা যদিও 
ঠিক নবরাত্ ব্রত করিতে পারি নাই, কিন্ত ব্ঠী হইতে 


. এহ তীধদিশর্ন | 


নবমী পর্যন্ত যথানিয়মে পূজা করিয়াছিলাম | সাতজন 
বৈদিক ব্রাঙ্মণ ব্রতী ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পৌর- 
হিত্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তন্ত্রধারক হইয়া" 
ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ললিত-পারায়ণের অর্থাৎ 
অণস্ত্যক্ূত হয়স্রীব মৃত্তির স্তোত্র প্রত্যহ তিনবার পাঠ 
করিয়াছিলেন চতুর্থ ব্ক্তি খথেদোক্ত মন্যনুক্ত চারি- 
দিনে অষ্টাধিক খতবার পাঠ এবং পঞ্চম ব্যক্তি প্রত্যহ 
শত অষ্টোতরবার প্রীদূক্ত পাঠ করিয়াছিলেন। ২ষ্ঠ 
ব্যক্তি মহিম্ব খষি ওরফে পুঙ্গদন্তরূুত মহিমস্তব 
চারি দিবসে বার বার পাঠ করেন। অপ্তম ব্যক্তি পঞ্চ 
অক্ষরী শিবমন্ত্র «৫ নমঃ শিবায়ঃ চারি দিবনে দ্বাদশ 
নহঅবার ধ্যান করিয়াছিলেন। ন্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন 
করিয়া, ষোড়শোপচারে পুজা হইয়াছিল । নৈবেগ্যের 
হাঙ্গাগ! বিশেষ ছিলনা, রাত্রিতে পৃজ্ান্তে অস্ত্রের ধান 
ভোগ হইত। সন্ধ্যার নয় বারজন বেদগায়ক স্বস্তি 
পাঠ করিতেন। 

রবিবার বন্ধ্যাকালে, তাহারা চিত্তি, শিক্ষা ত্র 
বিদ্যা, ভূগ্তবল্লী ও নারায়ণ উপনিষদের প্রাথমাংশ 
গাইয়াছিলেন। ফোমবার সন্ধ্যার নময় 'নক্ষত্র-ইষ্টি' ও 
“অমিহোত্র পন্নম* গাইয়াছিলেন। মঙ্গলবার রাত্রে 


তে 
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পুরোডাশের প্রথম অন্ধ ও নারাঘণ উপনিষদের 
অবশিষ্াংশ, 'বিশ্বন্ূপ ঘন" গাইয়াছিলেন। বুপবারে 
'গরুণমৃত £অপবদন্তি ক্রমন্‌।। বু বাক্ষণ্র তৃতীয় 
আইকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'প্ম্, দ্বিতীয় অষ্টকের প্রথম 
ও পঞ্চম পন্নমৃ', চতুর্থ অইকের অগ্তম্‌ পিশ্নমূণ ইত্যান্দ 
অকুশর়ের প্রথম পন্নম্‌ যগডগিত মন্ত্র প্রথম অষ্টকের 
ব্বিহীয় পন্নম যথাক্রমে গাঈরাছিলেন | 

উক্ক প্রকার বেদগ্রানকে এপ্রদেশে স্বস্তিবচন কহে । 
শ্বন্থি গান শেব হইলে, আরতি হইত, ততপরে ম 


চি 


টি, 


পুষ্পের সহিন্ স্ীতক্ত ভূমুক্ত পাঠাস্ছে পুষ্গন্ুলি প্রদা- 
নাম্তর পঙ্গা শেষ হইত । তংপরে আমন্ত্রিত নকলে 
সেগ্রার গুহণপুরক্ধক প্রস্থান করিলে, পুক্সোক্ত আমের 
সঙানৈবেছ্য ভোগ দেওয়া হইত, তাহার পর জ্রতীগণ 
উহা জাহার করিতেন । 

দশমীর দিবসে পঞ্চাশজন বৈদিক ৰান্ধণ আনিয়া, 
নিরঞ্৭ কার্য মাপা করেন । তাহারা পৃথক ঘরে 
আন্লাদি পাক করিনা, দেবীকে ভোগ প্রদান করিয়া 
ছিলেন, পরে নকলে আপন আপন নির্িষ স্থানে 
বদির নমন্বরে বেদ গাইয়া আন্গ আহার করিলে। নির- 
৭ কাব্য নমাধা হইল । 

থ 
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এখানে বলা আবশ্যক, বগ্ুশতী পারায়ণের 
পশ্ডিতাভাবে নগ্ডশতী পাঠ হয় নাই, যেহেতু বৈদিক 
ৰান্ষণের! পুরাণাদিতে অনভিজ্ঞ । 

এ প্রদেশে বৈদিকদিগের মধ্যে পশ্তুৰলির প্রীথা 
নাই, তবে কদাঢ পুত্রেষ্টি কামাদিাগে ৰলি হইয়া 
থাকে। 

দক্ষিণদেশে অনেকগুলি দেবাঁলয় নন্দর্শন করিয়া, 
আনুমন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও পশুষলির কথা শুনি 
নাই। বিজয়নগরের মহারাজের বাগিতে নবরাত্রত্রতে 
তিন দিবসে তিনটি পশুষলি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে 
তৈলঙ্গী বৈদিক ৰাদ্ষণ লিগ্ত থাকেন না, উৎকল বঙ্গ 
ণেরা ৰলিকার্ধ্য সমাধা করেন। মহিন্ুরে চামুণ্ডা দেবীর 
মন্দিরে নবরাত্র ব্রতে অথবা অন্য কোনও সময়ে পশু- 
হনন হয় না। নারায়ণবনের মহিষমর্দিনীর ও রামে- 
শ্থবরের মহাভদ্রকালীর মন্দিরে পশুবলি হইয়া থাকে 
বটে, কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ একার্ষ্যে লিগ্ত থাকেন না। 
পূর্বে গোয়ালিয়ারে অবস্থানকালে জানিতাম যে, 
সেখানেও ৰান্ষণের! পণ্ড বলি করেন না। এক্ষণে 
স্পষ্ট গ্রাতীয়মান হইতেছে যে, মহারা্ট দেশ হইতে 
দক্ষিণ ভারতে বান্ষণদিগের মধ্যে বলিদানের প্রথা 
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নাই; কেবল উৎকল দেশ হইতে পূর্বাভিমুখে ও উদ্ভর 
ভারতে এ প্রথা প্রচলিত আছে। 

অন্থত্র বলিয়াছি, গীরামানুজ মহাবলম্বী শূদ্রেরা, 
ছাগ, কুক্কুট, মেষ এবং সর্বপ্রকার মৎস্য যথেষ্ঠ পরি- 
মাণে ব্যবহার করে । 

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকের! স্বভাবত: পরিশ্রমশীপা, 
তাহারা আপনারাই গৃহকন্ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 
বান্গণেরা অপর জাতীর জলগ্রহণ করেন না) বান্ষণী 
দেবীর! জলাশয় হইতে মন্তকে করিয়া জল আনয়ন 
করেন" কিন্তু কৃষ্কাজেলার স্ত্রীলোকের স্কন্ধে করিয়া 
জল আনয়ন করে। ৰ্বাক্ষণ ও শংশ্দ্রের স্ত্রীলোকেরা 
প্রকাশ্য পথ দিয়া দেব দর্শনে ও পরস্পরের বাটীতে 
যাতায়াত করেন, কিন্তু তামিল দেশের শ্ত্রীলোক- 
দিগের ন্যায় নকল কার্ষো পথে বাহির হন না । 

তৈলঙ্গ দেশে বাান্ষণীদিগের বন্ত্রপরিধান-প্রণালী 
দ্রাবিড় ৰাক্ষণীদিগের তুলনায় ভিন্ন, ইহারা কাছ। দিয়া 
থাকে কিন্তু কাছা দিবার প্রথ! অন্য গ্রকার এ জেলায় 
কঞ্চুক অর্থাৎ কাচুলি পরিধানের প্রথা না থাকিলেও, 
ফাহারা গোদাবরী ও কৃষ্ণাজেলা হইতে আনিয়াছেন, 
তাহাদিগের স্ত্রীগণ উহা পরিধান করেন। এখানে বলা 
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'্গাবশ্বক এইস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে কঞ্চুকের ব্যব- 
হার উঠিয়া গিয়াছে । মন্তক অবণ্ুঠন করিবার প্রাথা 
নাই, সধবাদিগের ললাটে দিদ্দরের পরিবর্তে কুক্কুম 
ও গলায় মঙ্গলনুত্র ও বাম হস্তে লৌহের পরিবর্তে 
পদদ্বয়ের মধ্যগায় রূপার বা কাংসের কড়া ব্যবহার 
হইয়া থাকে। 

দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার নিমিত এই স্থানে 
একটি হাইস্কুল এবং এক, এ,পর্য্যস্ত একটি কলেজ আছে । 
খীগ্টধশ্মাবলম্বী নিঃনহায় বালক বালিকাদিগের জন্য 
ছটিই অর্ফেনেজ আছে, তাহার একটিতে একশত 
ত্রিণটি বালক ও অপরটিতে একশত কুড়িগী বালিকা 
শিক্ষা পাইতেছে। অপর যে দুইটি মিসন্স্থুল আছে, 
তাহাতে নকল বর্ণের বালকের শিক্ষা পাইয়। থাকে । 
কলেজবাটীর সন্গিকটে মাধারণ দরিদ্রাবাম আছে। 
তথায় শতাধিক জন্ধ, খঞ্জ১ অতুর এবং বদ্ধ জাতি” 
নির্বিশেষে গ্রানাচ্ছাদন পাইয়া থাকে 

একটি হস্পিটেল আছে, ইহাতে আপামর দাধারণে 
যথেষ্ঠ চিকিৎমা এবং উমধাদি পাইয়া থাকে। 

এই স্থান হইতে চারি মাইল দূরে লবণের কারখানা 
দেখিতে যাই। এপ্রেল হইতে জুন মান পর্য্যন্ত কার 
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খানার কার্য চলিয়া থাকে, অতএব আমরা লবণ 
প্রস্তুত হওয়া দেখিতে পাই নাই। খাল খনন পূর্বক 
সমুদ্রের জল আনাইয়। প্রতি বংসর উক্ত কয়েক মাসের 
মধ্যে দুইলক্ষ হইতে আড়াই লক্ষমণ লবণ গ্রাস্তত হয়, 
লবণ তৈয়ার করিতে প্রতি মণে দেড় আনা খরচ হয় । 
কারখানা হইতে বাজারে আমিতে প্রতিমণ দুই টাকা 
এগার আনা দিতে হয় । গবর্ণমেণ্ট ডিউটী অর্থাৎ কর 
'আডাই টাকা হিলাবে লয়েন বাকি তিন আনার মধ্যে 
পব্লিক্‌ ওয়ার্কমূ-নালা মেরামত ও অস্থায়ী চালার 
নিমিত্ত ইংরাজী চারি পাই এবং কন্ট্যাক্টর দ্ুই আনা 
আট পাই পাইয়। থাকেন। ঠিকাদারও ফিমণে খরচ 
বাদে এক আনা লাভ করিতেপারে মাত্র । গবর্ণমেণ্টের 
মনপলি (একচেটীয়া) নামে যে লবণের কারখানা আছেঃ 
বরকারের তত্বাবধানে তাহাতে প্রায় একলক্ষ মণ লবণ 
প্রস্তুত হয় । ইহার উদ্দেশ্য এই, ঠিকাদারকে দেখান 
হইতেছে যে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং লবণ গ্রস্ত করিতে সমর্গ 
এবং যদি ঠিকাদার লবণ প্রস্তত করিতে নিয়মিত যন্ত 
না করে, তাহা হইলে তাহাদের ঠিকা কাড়িযা লইয়া 
গব্ণমেন্ট হ্বয়ং নিজ বন্দ্যোবস্তে গ্রস্ত করিয়া সুলভ 
মূল্যে বিক্রি করিবেন উক্ত কারখানা হইতে গবর্ণমেপ্টের 
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ছয় হাজার হইতে দশ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। 
গবর্ণমেন্ট ডিউগি হিসাবে প্রতি বৎমর লবণ হইতে 
পাচলক্ষ টাকার উপর পাইয়া থাকে। যদি লবণের কর 
দিতে না হইত, তাহা হইলে অদ্ধ আনায় একসের 
পাওয়া যাইত | 

ডলফিনৃ-নোজ্জ নামক পাহাড়ের উপর অনেকগুলি 
পাকা বাণীর চিষ্কু রহিয়াছে, উপরে উঠিতে পরিষ্কার 
পাকা রাস্তাও আছে। এ স্থানে একটি সুত্র দর্গ ছিল। 
এখন তাহার পরিবর্তে তথায় এ, বি, নরনিংহরায়ের 
ক্যাগ্‌ ষ্টাপ, রহিয়াছে। উক্ত পাহাড়ের উপত্যকায় 
রাজা জি, ন, গজপতি রায়ের পুষ্পোদ্যান । এখানে 
কয়েকটী ঝরণা আছে, গ্রীম্মকালে অনেকেই ঝরণার 
বিশুদ্ধ জলে স্নান করিতে আইসেন। পাহাড়ের উপর 
হইতে বভুদৃর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় । 

এখান হইতে চারি মাইল দুরে দিংহাচলের পূর্ব 
দক্ষিণ গায়ে একটী ঝরণা আছে, পূর্বে এস্থানে মাধব 
স্বামীর মন্দির ছিল। এই ধারা পুণ্যতীর্ঘ বলিয়া 
অনেকে ইহাতে স্নান করিতে আইসেন, পর্বতের যে 
স্থান হইতে ধারা গড়াইয়া আসিতেছে তথায় নানাবিধ 
সুশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রক্ষ থাকায় স্থানটি অতি 
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মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে । আমরা এক বিদস 
উক্ত ধারায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম, স্নানের মময় 
কোন বৈদিক ৰাাঙ্ষণ যথারীতি সঙ্কল্প ও তর্পণাদি ক্রিয়া 
সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। আমরা ধারায় ম্নান করিয়! 
প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম । মাধবস্বামী হইতে (অথবা 
মধুরেব ইতি মাধব) মাধবধারা এই নাম করণ হই- 
য়াছে। তথায় নিত্য বসম্ভ বিরাজমান, ধারার অদৃরে 
একটী গুহা আছে, মাধারণ লোকের বিশ্বান অদ্যাপি 
এ গুহায় মাধবস্বামী বিদ্যমান আছেন । বিজয়নগরের 
বন্ধমান মহারাজের পিতামহ নারায়ণ রায়ু বারাণনী 
যাইবার পুর্বে, মশালের আলোকের সাহায্যে উক্ত 
গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মশা- 
লের আলোক পুনঃ পুনঃ নির্বাণপ্রাণ্ত হওয়ায় তিনি 
প্রাতিনিরত্ত হইতে বাধ্য হয়েন। 

বিশাখপত্তনের অন্তর্গত নিংহাচলে পদ্মনাভ বিজন- 
নগরের নিকট রামতীর্ঘ, ইত্যাদি কয়েকটি প্রানিদ্ধ তীর্থ- 
স্থান সন্দশন করিয়াছিলাম | তাহাদিগ্সের যতকিঞ্চিৎ 
বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে । দুই মাল মাত্র এইস্বানে 
অবস্থিতি করিয়া ছিলাম অতএব বিশেষ কিছুই জ্ঞাত 
হইতে পারি নাই। 


১৮৯* খঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে ভগ- 
বান বরাহ-নুনিংহস্ধামীর সন্দর্শনে যাই । বিশাখপত্ন 
হইতে পশ্চিম-উত্তর ১* মাইল দূরে সিংহাচল নামক 
পাহাড়ের পশ্চিম অংশে স্বামীর মন্দির । পূর্বোক্ত 
মাধব-ধারা উক্ত পাহাড়ের পূর্বভাগে অবস্থিত, তথ। 
হইতে স্বামী দর্শনে যাইবার নিমিত্ত বাধান লিড়ি 
আছে; পাহাড়ের নিম্ন ভাগ হইতে শিখরদেশ পয্যন্ত 
১৮০০ ধাপ এবং শিখরদেশ হইতে পশ্চিমদিকে ৭০০ 
সাতশত ধাপ নামিলে নিংহাচল নামক পল্লীতে আনা 
যায়, ধাহারা উক্ত ধাপ দিয় উঠিতে রমর্থ তাহারাই 
মাধব ধারা হইয়া স্বামী রন্দর্শনে যাইতে পারেন। 
পশ্চিমদিক দিয়া উঠিবার যে নকল ধাপ আছে, তাহা 
প্রশস্ত এবং ১৫টি হইতে ২০টি ধাপের পর বিশ্রাম 
কারণ চাতাল আছে। আমরা যদিও ধাপের নংখ্যা 
গণনা করি নাই বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত সুত্ধে শুনিলাম যে 
নিঙ্ন হইতে দিংহাচল পলীর নম্মুখের ফটক পর্যন্ত ১৮০টি 
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মাত্র ধাপ আছে, আমরা উক্ত ধাপদিয়! উঠিয়াছিলাম। 
ধাপের ধারে ধারে অনেকগুলি ছোট ছোট বরণ! 
দেখিতে পাওয়া যায়| অদ্ধেক রাস্তা পার হইলে হনু- 
মন্তদ্ধার নামক ফটকের নিকট পিচিকা ও আকাশ- 
ধারা নামে ছুইটী ঝরণা আছে, তাহার পর বেত্রবত্তী 
ও বেগবতী নামে ছুই ধারা দেখিতে পাওয়া যায় । 
উক্ত ধারার মধ্যদিয়া অতি অল্প পরিমাণে জল নির্গত 
হইতেছে। 

আমর! নিংহাচল পল্লীতে আনিয়া প্রথমে পশ্চিম- 
বাহিনী গঙ্গাধারার দিকে গ্রমন করি । বামদিকে 
গোদাবরী ও দক্ষিণদিকে চক্রধারা পার হইয়া গঙ্গা 
সনুনা ও লরম্বতীর সঙ্গম ধারার সন্সিকটে পৌছিয়া 
কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের পর শরীর শীতল হইলে পুণ্য- 
তোয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাধারায় অবগাহন করিয়া শান্তি 
লাভ করিয়াছিলাম | 

বরাহ- ননিংহম্বামীর আবির্ভাব ও তাহার পুজা- 
পদ্ধতি ক্ষেত্রমহাস্ম্যে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এনস্থলে 
বলা আবশ্ক বোধে সংক্ষেপে পাদত্ত হইল | বরাহ" 
হনিংহছদেব লক্ষ্মীর যমহিত এই 
করিলে পর গঙ্গা, বিনুনযবদবারন্য তা টানি 


*৩%জ 
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এই স্থানে আবিভূ্তী হইয়াছেন। এই গঙ্গা ধারায় 
ম্নান করিয়া তর্পণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে নুক্তিলাভ 
হয়। চন্দ্র ও ন্র্য্য গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র-তীর্ধে শত 
ভার স্বর্ণ দানে যে ফল, এখানে সামান্য দানে দেই 
ফল্ল। কার্তিক মানে গয়াধামে লক্ষ বাদ্দণ ভোজন 
করাইলে যে ফলঃ এখানে একটি বান্ষণ ভোজন করা- 
ইলে দেই ফল। অন্যত্র দশ হাজার গো দানে মে ফল, 
এস্ঠানে একটি গো দানে নেই ফল। মাঘ মানের মকর 
নংক্রান্তিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী ম্নানের যে ফল, এখানে 
গঙ্গা ধারায় স্নান করিলে দেই ফল। তিন প্রহরে 
তিনবার গঙ্গা ধারায় স্নান করিলে কুষ্টরোগীও অব্যা- 
হতি পাইয়া থাকে । প্রয়াগে ভিবেশীতটে ও গরায় 
ফন্ঠুনদীতটে ও বিষুপাদপন্সে শ্রান্ধ এবং পিগুদান 
করিলে যে ফল, এই ধারায় কন্তা মানে পিতৃপক্ষে 
পিগুদানে সেই ফল। 

ভক্তপ্রবর প্রন্ধাদের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন 
এবং উহা! মহাভারতে প্রীমন্ভাগবতাদিতে মবিশেষ বণিত 
থাকিলেও, মিংহাচলে ভগবানের আবির্ভাবের বিষয় 
বর্ণনা করিতে হইলে তদ্িষয় পুনঃ প্রয়োজন হইতেছে। 
সেই প্রাচীন ভক্ত প্রবরের উৎপীড়নের কথা শুনিতে 
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বোধ হয় পাঠকদিগের অরুচিকর হইবে না; বিশেষ 
ভগ্রবানের কথা পুরাতন হইতে পারে না। 

পুরাকালে জয় বিজয় দ্বারপালছয়, সনকাদদি খাষি- 
দিগকে বিধু-আলয়ে প্রবেশ করিতে বাধা দেওরায় 
মনক বিষুর শাপে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ গদা সাহায্যে 
ত্রিভুবণ জয় করিলে, দেবতাদিগের হিত কামনায়, 
বিরিঞ্ি, ভগবান্‌ বিষুঠর শরণাপন্ন হইলে ভগবানের 
নাগারন্ধ, হইতে মহাবিষু+ক্ষুদ্র বরাহরূপে নিষ্ডাস্ত হইয়া 
ভয়ঙ্কর বরাহমুত্তি ধারণ করেন। তদনম্তর পাতাল- 
পুরে গমন করিয়। দং্রাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন 
কনিষ্ঠের অকন্মাৎ মৃত্যু নংবাদে হিরণ্যকশিপুঃ বিঞু" 
দ্বেষী হইয়। ভ্রাহৃবধের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে বিদ্ধ্য 
শিরির এক নিভৃত স্থানে অবুতত বতনর ঘোর তপম্যার 
পর পিতাশহকে নন্তষ্ট করিয়া অভিলধিত বরপ্রাপ্ড হইলে 
স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্কক ব্রিভুবন নিজ অধীনে আনিয়া 
একাধিপত্যা স্থাপন করেন; এমন কি ইন্দ্র প্রতি দিক- 
পালগণও তাহার আজ্ঞাকারী ছিলেন। প্রস্কাদ নামে 
তাহার এক পুন্্র জন্মে। পঞ্চম বর্ষে মৌপ্সীবন্ধনের . 
পরই তাহাকে দৈত্যগুরু কাব্যের গুত্র হণ্ডামার্কের 


২৪ তীর্ঘদর্শন। 


নিকট অধ্যয়নার্ধ পাঠান হইয়াছিল। প্রহ্লাদ তী 

বুদ্ি, স্থিরপ্রাতিজ্ঞ ও স্বভাবতই বিষুপরায়ণ ছিলেন 

প্রথমতঃ গুরু খড়িতে শ্বরব্ণ লিখিয় প্রহ্নাদকে “নম 
শিবায়” কহিয়া স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে কহিলে 
তিনি কিছুতেই উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন না অথব 
বর্ণমালার অক্ষরও শিখিলেন না। তিন দিবন মিষ্ট বাক্য 
এবং ভয় প্রদর্শনের পর গুরু তাহাকে "নমঃ শিবায়” 
উচ্চারণ করাইতে অক্ষম হইয়া, হিরণযকশিপুকে তদ্দি- 
ষয় জ্ঞাপন করিলে, দৈত্যরাজ প্রন্কাদকে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন। পরে প্রহ্ধাদ রাজমভাম় উপস্থিত হইলে 
তিনি পুত্রকে অঙ্কে লইয়া মস্তক আদ্রাণ করণান্তর মধুর 
ভামে কহিলেন, পুক্্র অদ্য গুরুসন্নিধানে কোন্‌ অক্ষর 
শিখিয়াছ? প্রহ্নাদ কহিলেন, ৰক্ষবাচক প্রণব নামে যে 
অক্ষর তাহাই শিক্ষা করিয়াছি । এতদ্ব্যতীত অন্য বর্ণ 
অক্ষর নহে। বাচ্য ও বাচক অক্ষর, অর্কভূত অক্ষর, 
আর কুটস্থ অক্ষরই নারায়ণ ও অত্যুত্তম, তীহার ধ্যান 
করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে তাহার ধ্যান 
করে সে অনায়ামে ইহ ও পরলোক হইতে পরিত্রাণ 
পায়। যাহাকে বর্ণমালার অক্ষর কহিতেছেন তাহ শিক্ষ। 
করিলে, ইহলোক কিন্বা পরলোক কিছুই প্রাপ্ত হওয়। 


সিংহাচল। ২৫ 


ধায় না, ইহা প্রক্কৃত জানিয়া আমি বর্ণমালার অক্ষর 
ত্যাগ করিয়াছি। হে দেবতারিপু-বরীয় ! «ও নমঃ 
নারায়ণায়” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিলে অষ্টপিদ্ধি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিত! গুরু অন্য অক্ষর শিখাইতে 
চাহেন উহা শিখিতে আমার ইচ্ছা নাই । আপনিও “ও 
নমঃ নারায়ণায়* এই অগ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিতে থাকুন | 
ধিনি উক্ত অগ্টাক্ষর মন্ত্রের শিক্ষা! দেন তিনি গুরুর 
গুরু ; আর যিনি নীতিমার্গ উপদেশ দেন তিনি প্রকৃত 
গুরু | 

হিরণ্যকশিপু পুভ্রের পূর্বোক্ত 'বাক্য শ্রবণ করিয়া 
দ্বতযুক্তাগ্রি নদৃশ হ্বলিয় উঠিলেন ; পরে পুরোহিতকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য ! অতঃপর অঙ্ক 
হইতে প্রন্কাদকে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এই ক্ষুদ্র 
বালকের চেষ্টা দেখিলে । পরে পুত্রের দিকে ফিরিয়া 
কহিলেন, রে মূঢ় ! এই অচ্যুতত ভক্তিপর বাক্য অনা- 
কর্ণিত হইয়াও তুই কোথায় পাইলি, আমি তোর বাক্যে 
বিন্মিত হইয়াছি। গুরুর উপেক্ষায় শিশুর চিত্ববিপর্যযর 
হইয়া থাকে, তাহাই তোর ঘটিয়াছে। শিষ্যদ্দিগকে 
তাড়ন দ্বারা শিক্ষিত না করিলে তাহারা ইষ্ট. সম্ভাষণ 
করিয়া বিগড়াইয়া যায়, বালকদিগকে আদর দেওয়া 


৩ 
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উচিত নহে, তাহা হইলে তাহারা নষ্ট হইয়! যায় অতএব 
সর্ধদা তাড়ন করিলে সদ্গুণাগিত হইবে? নীতিবেত্তারা 
এইরূপ কহিয়া থাকেন। 
গ্রন্ধাদ পিতার বাক্য শুনিয়া বিনীতভাঁবে কহিলেন, 
বালক কি তাড়নে গুণপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে? মকল জীবের 
হজ গুণ আছে। দেহিরা প্রকৃতির দ্বারা গুণত্রয়বুক্ত 
হইয়। থাকে ও সেই গুণানুসারে শরীরি কন্ম করিয়! 
থাকে। সত্বগুণ জ্ঞানের কারণ ও সুখকর, রজোগুণ 
তৃষা ও রাগের কারণ এবং তমোগুণ মোহ উৎপাদনের 
কারণ ; কিন্তু নিপ্তণই ঘুক্তিগাদ ও মত্ৃুণ সংসারপ্রদ, 
ইহাই তত্বমার্গ। নাত্বিকেরা সর্ধভূতকে আত্ম দেখিয়া 
ধনজতোক্ষ পরায়ণ হইয়া থাকে । রাজসিকেরা, রাগ 
ও লোভের বশীভূত ও ভিন্ন বুদ্ধির পরায়ণ হইয়া সর্ক 
ভূতকে শক্ত মিত্র ভাবিয়া থাকে । তামপিকেরা মর 
গুণবঞ্জিত হইয়া সর্ধভূতের নিন্দা করিনা থাকে, 
তাহার নির্দয়চিত্ত হইয়া প্রাণীহিংসাদি কার্ষ্যে ও চৌর্যয 
রততিতে রত হয়। কিন্ত নিগুণ ব্যক্তিরা সদা আনন্দ 
অনুভব করে ও পরম গতি পাইয়া থাকে । 
হিরণ্যকশিপু প্রন্মাদের বাক্য শ্রবণে অতিশয় জু 
হইয়া কিঙ্কর দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই মুঢ়কে 
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এন্ঠান হইতে লইয়া যাইয়া বেত্রাঘাতে ইহাকে শানন 
কর। আমার পুন্ত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না 1 কিঙ্কর- 
গণ রাজার আজ্ঞায় তথা হইতে লইয়া যাইয়া বেত্রাঘাত 
করিতে থাকিল। বালক ঝিঞ্ুকে ন্মরণ করিয়া বেত্রা- 
ঘাতে কোন কষ্ট অনুভব করিল না। যেগন হস্তীকে 
ফলমালার দ্বারা প্রহার করিলে মালাই ছিড়িয়া খণ্ড 
খণ্ড হইয়া যায় হস্তী কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রপ 
বেত্র বমস্তই নষ্ট হইতে থাকিল। তদদ্টে দৈত্য অনু" 
চরেরা বাকরোধ ও বিন্মিত হইয়া প্ৃত্তলিকাবৎ দগ্ডায়- 
মান রহিল । তখন হিরণ্যকশিপু অন্যান্য কিঙ্করদিগকে 
আজ্ঞা দিলেন যে, উহাকে বধ করিতে পারিবে, নে 
পুরস্কার পাইবে । তখন তাহারা নানাবিধ অন্তরার 
ছারা তাহাকে প্রহার করিয়াও প্রহ্নাদদের কিছুই 

রিতে পারিল নাঃ অধিকন্তু বালকের দেহ হইন্তে 
অগ্রি সদৃশ গ্রাভা নির্গত হইতে লাগিল । তখন হিরণ্য- 
কশিপুর আজ্ঞায় দিগ্গজ আনিয়া গহ্লাদকে দস্ত দ্বারা 
প্রহার করিলে তাহার দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল ও মেই 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল। হিরণ্যকশিপু 
তদুষ্টে বিন্মিত হইয়া অতি বিষধর সর্প আনাইয়া 
পুক্কে বিষাগ্নিতে ভ্মীভূত করিবার মানমে» সর্পকে 
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ছাড়িয়া দিলে সর্প সদানন্দ পরঙ্না।দকে দংখন করিবা 
মাত্রই তণ্ড লৌহে দংশন করণ অনুভব করিয়া, পুন- 
দংশনে অক্ষম হইল। তদ্র্শনে রাজাও আপন অঙ্গে সর্প 
দংশন কষ্ট অনুভব করিতে লাগ্িলেন। তখন শুষ্ক কাষ্ঠ 
নাইয়া বালককে তদ্দারা আৰৃত করিয়া অগি প্রদান 
কনাইলেন। অগ্নি প্রদ্থলিত হইলে, রক্তাজের উপর চক্র- 
বাকের ম্যান অগ্রি মধ্যস্থ প্রহ্ধাদ বির ধ্যানে নিরন্ক 
থাকিয়া কি এক অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। 
দৈত্যরাঞ্জ বিফল-মনোরথ হইয়া মন্ত্রীনভা আহ্বান করি- 
লেন। তাহারা সভায় উপস্থিত হইলে তিনি চিন্তাতুর 
হইয়া কহিলেন, হে মন্ত্রীপ্রনরগ্রণ ! ইন্দ্র ্াভৃতি দিক- 
পালগণ ও দৈত্যগণ সকলেই আমার আজ্ঞাবহ হইয়া 
রহিয়াছে। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবই 
নাই যে? আমার আজ্ঞা অবহেলা করিতে মমর্থ। অদ্য 
এই বালকের প্রভাবে যেরূপ ভীত, বিন্মিত ও সম্ভপ্ত 
হইয়াছি, এরূপ পূর্বে কখন হয় নাই। এই কুলাঙ্গার 
ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আমার চিত্তচাঞ্চল্য হইয়াছে । এই 
কুটিল অস্ত্রে মরিল না, এত প্রবোধ দিলাম ও তাড়ন 
করিলাম কিছুতেই আপন কুবুদ্ধি ছাড়িল না, বছবিপ 
উপায়ে উহ্বাকে শাসন করিতে অকৃতকার্য হইয়াছে, 
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এক্ষণে কি কর কর্তব্য আপনার! তাহার সদুপদেশ 
প্রদান করুন। 

তখন মন্ত্রীরা এক বাক্যে কহিল দৈত্যরাজ ! 
বিশ্মিত হইবার কোন কারণ নাই, অস্ত্র কখন আপ- 
নাকে ব্যথা দিতে পারে নাই তাহা আমরা পূর্বব হই- 
তেই জানি তবে অস্ত্র শস্ত্র হইতে আপনার আত্মজের 
ব্যথা কিরূপে সম্ভবে। যেহেতু কারণ গুণ-কাধ্যে 
নদাই বর্তমান থাকে, আপনি ৰুদ্ধার বরে এক প্রকার 
অমর হইয়াছেন, প্রন্ধাদ আপনার আত্মজ বলিয়া 
অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এই 
দুপ্ধপোষ্য বালক হইতে আপনার ভয়ের কারণ কি? 
এই বালক ম্বভাবতঃ ইন্দিরা-রমন-ভক্ত ও সদৃগুণযুক্ত 
অতএব উহ্থাকে শাসন করিরার প্রয়োজন কি? পুন 
রায় তাহাকে গুরুগৃছে পাঠাইর়া দিন, তথায় [বিদ্যা 
শিক্ষা করিলে অবাধ্যতা ক্রমে দুরীভূত হইবে । তং" 
শ্রবনে হিরপ্যকশিপু কোপ নন্বরণ করিয়া তুষ্টভাবে 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । দৈত্য গুরুরা ্রঙ্ধাদকে 
আপন আলয়ে লইয়া গেলেন ও তথায় অতি সাবধানে 
ম্যায় শব্দ, নীতিশাস্ত্র, অস্বীক্ষিবী শাম দাম তেদ দণ্ড 
উপায় চতুষ্টয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন গরহ্থাদও তৎ- 
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সমুদয় অতি অল্প দময়ের মধ্যে আয়ত্ব করিয়া ফেলি- 
লেন। তখন দৈত্য গুরুর! লুযোগ বুঝিয়া প্রা্কাদকে 
বলিতে লাগিলেন মে, তুমি নীতিশীল হইয়া আমাদের 
আদেশ মত কার্ধ্য করিলে আমরাও শ্রেরঃ লাভ করিব। 
আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে তুমি পিতৃ- 
কুলাচারী হও । সন্তান স্বধর্মপরায়ণও পিতৃকুলাচারী 
হইলে শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে । তুমি দৈত্যকুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া, দানববংশ নাশকারীকে ভক্তি করিতেছ 
কেন? তুমি এ কুমতি ত্যাগ কর। সেই দানবারী 
বিমতাগ্রগণ্য, তিনি দেবগণের শ্রেয়ঃপরায়ণ ও অসুরের 
বৈরী। তিনি কখনই তোমার ক্ষেমঙ্কর হইবেন না। 
" অতএব হে রাক্ষনতনয় ! তাহাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্- 
ধরের স্মরণ লও) তিনিই তোমাদিগের মঙ্গল নাধন 
করেন। 

ভগবদ্‌ প্রন্কাদ ষণ্ডামাক্য পামুখ দৈত্যগুরুদিগের 
কথা শ্রবণ করিবামাত্র অঙ্গুলি দ্বার! কর্ণমূল আচ্ছাদন 
করিয়া কহিলেন; হে গুরো ! আপনারা বিপ্রবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নিখিল বেদ ও উপনিষদ্‌ অধ্যয়ন 
করিয়া ৰক্ষবেত্তা হইয়াছেন, তবে, “গোপাল গোবিন্দকে 
বিশ্বাম করিব না” এ উপদেশ কিরূপে দরিতেছেন। 
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আপনাদের বিপরীত শিক্ষা ও পিতা! মহাশয়ের যন্ত্রণা 
দেওয়! সন্্েও আমি হরির নাম শ্রবণ করিলে পুলকিত 
হই । তিনি কৃপালু, ভক্তবৎসল ও ছুর্ধলের বল) আমি 
তাহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। নেই 
বৈনু্নাথ, ধাহাকে আপনারা দানবনাশন কহিতেছেন, 
তীহ্াকে ম্মরণ মাত্রেই আমি নর্ক ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি 
পাইয়া থাকি | হে দৈত্যগুরো ! আপনার! কি দেখেন 
নাই যে পিতামহাশয় আমাকে ৰহু প্রকারে যন্ত্রণা 
দিয়াও আমার কিছুই করিতে পারেন না। সেই ভক্ত- 
বতনল দেব ও দৈত্য উভয়কেই সমভাবে দৃষ্টি করিয়া 
থাকেন। যে কেহ তাহাকে ভক্তিযোগে পূজা করেঃ 
প্রভুও তাহাকে রক্ষা করেন, ইহাও আপনারা অবগত 
আছেন । স্বর্গ ছিবিধ, দৈব ও আসগর? যে স্বর্গ হরিভক্তি 
দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই দৈব, আর বাহা হরি- 
ভক্তিবিহীন কর্ম দ্বারা লাভ হয় তাহাই আন্ুর | বেদ- 
বেদাঙ্গ বেত হইগ়াও যদি কোন ৰান্ধণ হরিভক্তি- 
বিবজ্জিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি বিষুপরায়ণ চ্ডা- 
লেরও নমবক্ষ হইতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে 
আমি ভক্তবংমলকে অনুক্ষণ ম্মরণ না করিলে তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারি না। প্রহ্নাদ এবংপ্রকারে আপন 
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গুরুদিগকে কহিলে, তাহার! পুনরায় কহিলেন, এসম্বন্ধে 
তোমার পিতাকেই অনেকটা দোষের ভাগী করিতে 
হইবে সন্দেহ নাই । তুমি যাহা বলিলে তৎসমস্তই সত্য ; 
তোমার পিতা মূর্খতা! প্রযুক্তই তোমার প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছেন। তোমার চিত্ত সর্কদাই পুরুষোত্বমে ন্যস্ত 
রহিয়াছে তাহা! আমাদের অবিদিত নাই। দীনদয়াল 
হরিতে ভক্তি থাকিলেই তোমার মনোবাহ্! পূর্ণ হইবে। 
অধিকন্তু তুমি মনে মনেও তাহার আরাধনা করিলে 
তোমার মনক্কামন। সিদ্ধ হইবে মন্দেহ নাই। সেই 
চক্রধর সকলেরই চেষ্টা অবগত আছেন । হরিকে মনে 
মনে না পূজিয়া কেবল বাক্যে পূজ। করিলেও কর্মফল 
ক্ষয় হয় না। শ্রুতি বলেন জ্ঞান হইতেই মোক্ষ অতএব 
জান ও মানপিক পুজা একত্র হইলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়। 
হে গ্রহ্কাদ ! তুমি মনে মনে তাহারই ধ্যান করিতে 
থাক, প্রকাশ্যে বলিবার আবশ্যক নাই, বিশেষতঃ 
তোমার পিতার সম্মুখে ইহার এক কথাও কহিওনা। 
হে দৈত্যবরতনয় ! এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থন | 
তুমি ইহা কার্য পরিণত করিলেই আমাদিগের গুরূ- 
দক্ষিণার স্বরূপ হইবে। তাহার৷ এইরপ প্রার্থনা করিলে 
হরিতক্তপ্রবর বালক প্রন্ধাদ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া 
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নঅভাবে গুরুদিগকে কহিলেন আমি এখনও বালক 
বিশেষ কিছুই শিক্ষা করিতে পারি নাই, যৎকিঞ্চিৎ 
শিক্ষা করিয়াছি তাহাতে আমার এরূপ ধারণ! হইয়াছে 
যে হরির নাম মুখে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 
প্রন্াদ তৎপরে গুরুদিগকে হরিভক্তির উপদেশ দিতে 
থাকিলেন। তাহারা তাহার উপদেশ বাক্য শুনিয়া 
চমত্রুত হইলেন এবং চিম্তা করিতে লাগিলেন যে বালক 
হই] এরূপ জ্ঞান কোথ। হইতে পাইয়াছে, অবশ্য পূর্ব- 
জন্মার্জিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন তাহার পর- 
ম্পরের মুখাবলোকন করিতে থাকিলেন ও আপনাদের 
নিপদ আশঙ্কা করিয়া কল্পিত কোপে বালককে রাজ- 
নমীপে লইয়া! যাইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, হে 
দৈত্যেশ্খর ! আমরা এই বালককে বগিতে রাখিয়। 
বিবধ যন্ত্রনহকারে নীতিশান্ত্র শিক্ষা দিবার অনেক 
চেষ্ট৷ পাইয়াছি কিন্তু এ বালক কিছুতেই তাহা শিক্ষা 
করিল না, সর্ধ্দাই হরির ধ্যানে নিমগ্র থাকে, সময়ে 
নময়ে আমাদিগকেও হরিতক্তির উপদেশ দিতে ক্রুটি 
করে না। আমরা দেখিতেছি উহা নৈসগিক স্বভাব 
দণ্ড চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াও উহাকে বশে আনিতে 
পারিনাই$ অনন্যোপায় হইয়া আপনার নিকট লইয়া 
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আসিয়াছি, আপনার যাহা কর্তব্য হয় তাহা করিতে 
পারেন। তত্শ্রবণে দৈত্যেশ্বর আপন কিঙ্গুর দিগ্নকে 
ডাকিয়া কহিলেন যে এই কুলাঙ্গার আমার প্রাণ ঘাতক 
হইবে, অতএব যে কোন উপায়ে হউক উহাকে নংহার 
কর, এ পাপিষ্ঠকে অন্থ্ধিতে নিক্ষেপকর ও উহার 
উপর ৰ্‌হত প্রস্তর চাপাইয়া দাও। তখন কিস্করেরা ভক্ত 
প্রহ্নাদকে তথা হইতে অন্থুধিতটে লইয়া! গিয়া, সাগর 
জলে নিক্ষেপপূর্ধরক ৰুহৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন 
করিল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল যে, প্রস্তর খণ্ড 
প্রহ্বাদকে লইয়া উল্টাইয়া৷ পড়িয়া অন্থুধির জলে 
ভানিতে লাগিল। আরও দেখিল যে বালকের পাশে 
স্বয়ং ভক্তবংদল হরি অভয় দিয়া কহিতেছেন, বদ! 
তোমার ভয় নাই তোমার কণ্রের লাঘব হইয়া আসি- 
য়াছে, তুমি পিতৃ গৃহাভিমুখে গমন কর । আবশ্বকমতে 
আমি তথায় উপস্থিত হইয়া মেই পাপিষ্ঠ নরাধমকে 
শানন করিব। অতঃপর ভক্তবৎসল হরি তথা হইতে 
অন্তদ্ধীন হইলে, প্রন্কাদ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া, 
হরির নাম গাইতে গাইতে পিতৃ-গৃহাভিমুখে অগ্রনর 
হইতে লাখিল। তদৃষ্টে দৈত্য-কিস্করেরা সত্বর হইয়া, 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া হিরণ্যক(শপুর নম্মুখীন 
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হয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত বিরত করিয়া 
কহিল, বালক হরির নাম গাইতে গাইতে এইদিকেই 
আনিতেছে। হিরণ্যকশিপু তত্শ্রবণে ভয়ে কিংকর্তৃব্য- 
বিমূঢ হইয়া কহিলেন, ভাল তাহাকে আমার নিকট 
লইয়া আইস । প্রন্কাদ পিভৃ-মমীপে আসিয়া, সাষ্টাঙ্গ- 
প্রণিপাত্তপূর্ববক পাদম্পর্শ করিলেন। হিরণ্যকশিপু ভয়ে 
বিচলিত হইয়া, পুত্রকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন 
পূর্বক ক্রোড়ে বসাইয়া মধুর-নস্তাষে কহিতে লাগি- 
পেন, পুজ্র! তোমার প্রভাব অবগত হইয়াছি। তুমি 
মহাবল, অস্ত্রও গজদন্ত তোমার অঙ্কে চুর্ণ হই 
গিয়াছে; নর্পাগি ও কাষ্ঠায়ি তোমার কিছুই করিতে 
পারে নাই গ্রাহনস্কুল বারিধীত্ে তোমাকে নিক্ষেপ 
করা হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হইল না, তুমি পূর্বাবংই 
অবিরূত রহিয়াছ। তোমার কথাবার্তায় তোমাকে 
জ্ঞানী বলিয়া বোধ হইতেছে। ত্রিভুবনে এমন কেহ 
নাই যে, আমার নামে শঙ্কিত হয় না। এমন কি 
দেবতারাও আমার বাধ্য; অতএব ভুমি আমার বাধ্য 
হও, আমার মহিমা দেখ, আমি ত্রিভুবনে একা ধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছি । আমি তোমাকে বলিতেছি যে, 
দানবান্তকের ল্মরণ লইও না, যদি আমার পরামর্শে 
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কার্ধয কর, তাহা হইলে তুমি সকল প্রকার শুরকে বশে 
আনিতে পারিবে ও মকল প্রকার সুখনন্তোগ করিতে 
সমর্থ হইবে । আমাকে আর মানসিক যন্ত্রণা দিও না, 
আমার সহিত নর্বদা নুখসম্ভোগ করিতে থাক। তখন 
পূর্ণানন্দ গ্রহ্নাদ রুতাঙ্চলিপুটে মধুর-হাসে কহিলেন 
পিত! আপনি অকারণ ভ্রমে পড়িয়াছেন, অকারণ 
আমার বাক্যে বিমনা হইতেছেন। সেই ভগবান হরি 
দেব দানব উভয়েরই ৰলম্বরূপ | দেই ভক্তবৎসল হরির 
আরাধনা না করিলে, এন্বধ্য কিপ্রকারে নম্তভবে! স্থাবর 
জঙ্গম তাহার আজ্ঞাবহ | হেপিত! হারা ভক্ত- 
বতনলকে আরাধনা করিতে নিষেধ করেন, তাহারাই 
দৈত্য ও আমার শক্র, আর বীহারা সেই হরির নামো- 
চ্চারণ করেন, তাহারাই সুর ও আমার মিত্র । আমি 
বাহার পুজা করিয়া থাকি, স্থাবর-চর-ভূত সেই বিষুুর 
বাক্তমৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে পিত! সংসারকে 
আত্মবৎ দেখিতে প্রয়াস পান্‌, নুখদুঃখের কথায় বিচ- 
লিত হইবেন না। অপর সকলকে ভেদবুদ্ধিতে দেখি- 
বেন না। যদি আপনি ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করেন, তাহা 
হইলে পরম নুখী হইবেন, তখন সেই হরির নাম শ্রবণ 
করিতে আনন্দ অনুভব করিবেন। কল্যাণময় ভগবান 
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বিষণ আমাকে যেমন বিপদ ও শঙ্কা হইতে সদা! সর্বক্ষণ 
রক্ষণ করিতেছেন, তদ্রপণসআপনাকেও সতত রক্ষা করি- 
বেন। আপনি আমাকে পীড়ন করিতে ক্ষান্ত হউন, এই 
মাত্র আমার প্রার্থনা । নেই দয়াময় হরি আপনার মঙ্গল 
করুন্‌। প্রন্মাদ এইরূপ বহুবিধ সারগর্ভবাক্য কহিলেও, 
হিরণাক শিপু পূর্ববিদ্বেষ বশতঃ তাচ্ছল্যপূর্ববক কহিলেন, 
শাঃ পামর ! কেবল, মুখে এ পাপকথা “হরি হরি”? 
বল্দেখি তবোর হরি কোথায়? এবং কেই বা তাহাকে 
দেখিয়াছে। প্রন্াদ রসহীন পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মনংক্ষুঞ্ হইলেও ধীর ও গস্তীরস্বরে কহিলেন, পিত ! 
হরি এখানে বা ওখানে এবিষয়ে আপনার সন্দেহ করি- 
বার আবশ্যক নাই। তিনি সর্ধর উপগতা, সর্ধান্তর্ধযামী, 
সর্বশক্তি সর্ধসাক্ষী ও বিভু, সেই কারণে তিনি বিঞ্ুুনা মে 
অভিহিত । তিনি মন ও বাক্যের অগ্রোচর, স্থাবর ও 
জঙম প্রপঞ্চের আত্মা। তৃণাগ্র পর্য্যস্তও তাহার শক্তি 
ব্যতিরেকে নড়িতে সমর্থ নহে । তিনি ( আমাঁতে বে 
তাহার ভক্ত ) ও আপনাতে (ধিনি তাহার বিরোধী ) 
সমভাবে রহিয়াছেন। এই ৰ্ক্ষাণ্ডের এমন কোন স্থান 
নাই যেখানে তিনি বিগ্ঘমান নহেন। তিনি অন্তরে ও 


বহির্ভাগে সর্কদাই বিরাজ করিতেছেন; অপর কথা 
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দুরে থাুক, আপনি শ্রদ্ধা ও ভ্তিপুর্ক আপন অন্তরে 
দেখুন, মেই কল্যাণময় হরিকে দেখিতে পাইবেন। 
তখন হিরণযকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া! কহিল, তুই যাহাকে 
বাহিরে বিদ্বমান বলিতেছিসৃ, কিন্তু আমি তাহাকে 
দেখিতে পাইতেছি না, আবার বলিতেছিমূ তিনি 
অন্তরেও আছেন, আচ্ছা দেখু এই স্তম্ভের ভিতর 
কোথায় তোর হরি! এই বলিয়া! ক্রোধপরবশ হইয়া, 
দৈতারাজ আপন সিংহাসন হইতে গাব্রোথানপুর্বক 
একহস্তে প্রন্ধাদের কেশীকর্ষণ করিয়া ও অপর হস্তে 
খড়া লইয়া, যেমন স্তস্তের উপর সজোরে আঘাত 
করিলেন, অমনি অশনিঘাত হইল ও ভূচক্র কম্পিত 
হইল। স্তম্ভ দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িলে, সহমত নুর্মযতেজ- 
সম্বিত নৃমিহহমূর্তি বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে 
আক্রমণ করিলেন, হিরণ্য কশিপুও নানাবিধ মায়াবীূর্তি 
ধারণ করিতে থাকিলে, ভগবান্‌ হরিও সেই মূর্তির 
সংহারক রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন । সেই মূর্তি 
কল অসংখ্য ও ঘোরদর্শন। ইহাদের মধ্যে বরাহ- 
নৃসিংহ-মূর্তিইি অতি ভয়াবহ বরাহৃসিংহ অর্থাৎ মুখ 
বরাহাক্কৃতি, গলা হইতে কোগীদেধ পর্য্যন্ত সিংহাক্কৃতি 
এবং অধোভাগ নরাক্কৃতি। উভয়ের এইরূপে তুমুল 
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সংগ্রাম হইতে লাগিল, এদিকে বন্মাদি দেবগণ ভয়- 
বিহ্বল-চিত্তে তাহাদিগের যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে তীহার 
ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শনে অসমর্থ হইয়া, স্ততি পাঠে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। হে দেবদেব জগতপতি ! আমরা আপনার এই 
ঘোরদর্শন মূর্তি দেখিতে সমর্থ হইতেছি না । আপনা- 
দিগের পদভরে মেদ্িনী কম্পমানা, অতএব এই ক্রুরকম্া 
অন্ুরকে সংহার করিয়া আপনার ভীষণ মূর্তির অপ- 
নোদন করুনৃ। 

তখন ভগবান্‌ দিবাবসান হইবার পূর্বেই বলপূর্বক 
হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিয়া, রাজ-পুকোষ্ঠের 
নিম্বভাগে আনিয়া নখগ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। দৈত্যরাজ ঘোররবে চিৎকার 
করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। 

যেস্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল তাহা অগ্যাপি 'অহোবল' 
নামে খ্যাত হইতেছে । মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির কার্ন্ুল 
জেলার মধ্যে অহোবল নামে এক পল্লী আছে, উহা 
অক্ষরেখার উত্তর ১৫।৯।৩ পুর্বদ্রাঘিমায় অবস্থিত। 

অস্তাপি তথায় একটি পর্কতশৃঙ্গে তিনটি বিষুমন্দির 
বিগ্ঘমান আছে, তাহারই একটিতে নৃসিংহদেবের মুর্তি 
রহিয়াছে । গ্ররামানুজমতাবলম্বী প্রীবৈষবেরা উক্ত 
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মূর্তির পুজা করিয়া থাকে । যদি ইহাই স্থল-পুরাণোক্ত 
অহোবল! হয়, প্রমাণ হইতেছে যে, তবে হিরণ্যকশিপুর 
বাগী কারুনুল জেলার অন্তর্গত ছিল । আমর! মহিম্বরের 
বিবরণে বলিয়াছি যে, চামুগ্ডাদেবীর পাহাড়ের অব্য- 
বহিত দূরে মহিষাম্ুর দেবী কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । 
রুষ্া জেলার ন্তর্গত মঙ্গলচারির বিবরণে দেখিতে 
পাইবে শে, মঙ্গলগিরির পশ্চাত্ভাগে বেত্র নামক দৈত্য 
কঠোর তপস্যা করিয়া, বদ্ধার নিকট হইতে বরলাভ 
করে ও সেই স্থানেই বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র কর্তৃক সমুদ্র 
ফেন নিক্ষেপে নিহত হয়। তঙ্জাবুরে ও ত্রিশিরাপল্লীতে 
তঞ্জান্‌ ও ভ্রিশিরা নামে দৈতাদ্বয়, বিষুকর্তৃক নিহত হয় । 
বোধ হয় অনুধন্ধানে আরও জান! যাইতে পারে যে, 
তারকাশ্তর, শুস্ত; নিশ্ুন্ত প্রভৃতি ঠৈত্যদিগের আবাস- 
স্থান দক্ষিণ দেশেই ছিল। বিমনিপত্বন নামক স্থানে 
দ্বিতীয় পাগুব ভীগ কর্তৃক বকান্ুর নিহত হইয়াছিল । 
পঞ্চবচী বনও রাবণের অধীনে ছিল; অতএব ইহাতে 
স্পষ্ট প্রভীত হইতেছে যে, দক্ষিণ দেশ অনুর ও রাক্ষস- 
দিগের ভরীড়াভূমি ছিল। 

ভগবান্‌ নৃমিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহারপূর্বক 
ভক্তত্রেষ্ঠ প্রহ্ধাদকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপনাস্তর কৃত- 
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শৌচ নামক স্থানে গমন করিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন 
করিয়াছিলেন । হিরণ্যকশিপু দ্বিজ ছিলেন, তাহাকে 
বধ করায় ভগবান্‌ দ্বিজবধের পাতকী হইয়াছিলেন, 
অতএব তিনি পাপ-হর নামক স্যানে প্রারশ্চিত্ত করিয়া 
ব্ন্ষহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। 

স্থলপুরাণের মতে পুর্ব ছুই স্থানে নৃনিংহদেবের 
মূর্তি প্রাতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত দুই স্থান কোথায় . 
তাহ] জানিতে পারিলাম না। 

অনম্ভর ভগবান শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া, লক্ষ্মীর 
সহিত মিংহাচলে আসিয়া! অবস্থান করিলেন । ক্ষেত্র- 
মাহাজ্্য মতে বরাহ-নুল্িংহক্ষেত্র পাহাড়ের পরিধি পঞ্চ 
ফোজন, ইহাই প্রন্কাদের উপর স্থাপিত. হইয়াছিল ও 
কাল মাহাত্ব্যে পঞ্চ যোজনের পরিবর্তে পঞ্চ ক্রোশমাত্র 
হইয়াছে, উহা অদ্ঠাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

প্রহ্বাদ জীবনের শেষভাগে আপন পুন্্রহস্তে রাজ্য- 
ভার অর্পণ করিয়। তপন্যার্থ পূর্ববাভিমুখে প্রস্থান করেন 
ও বরাহ-নৃলিংহক্ষেত্রে আলিয়া! উপস্থিত হয়েন? পরে 
ভগ্ববান বরাহ-নৃলিংহদ্দেবের দর্শনলাত করিয়া, তাহার 
মন্দির নির্াগ। নৈমিত্তিক পুজার বন্দোবস্ত ও 
ৰাদ্ধণদিগের বাসোপযোগী পল্লী তৈয়ার করাইয়া 
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দেন। ক্রমে ব্রেতা, দ্বাপর, তৎপরে কলিযুগ 
আিলে, তত্রদেশে ৰুদিনব্যাপি অনার্ষ্টি ও দুর্ভিক্ষ, 
উপস্থিত হয়, ইহাতে সমস্ত জীব দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্যত্র গমন করে। তখন ৰ্ান্ধণেরাও তথা। 
হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও উক্ত ক্ষেত্র, 
প্রদেশ ত্রমে জঙ্গলময় হইলে, সর্পাদি হিআক জন্ত 
' সকলের আবাঁসভূমি হইয়া উঠিল। মণ্ডল ক্রমে ভগ্ন 
হইল ও যেন্থানে হরি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই 
স্বানে গুল্মাদি রক্ষ জন্মিল ও তাহার উপর বল্মীকির 
টিপি হইল, নুত্তরাৎ ভগবান আরৃত হইয়া রহিলেন। 
অনস্তর কলির অবদানে অগ্টবিংশতি যুগের ণ্ততিতম 
ঘুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা 
রাজচন্রবর্তী প্রাদুভূতি হইলেন ও ক্রমে ভারতথণ্ডে 
একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ষৃন্ধার নিকট হইতে কাম- 
গমন নামে আকাশগামী বিমান প্রাপ্ত হয়েন। তখন হইতে 
তিনি কামগমনে আরঢ় হইয়1 সর্কত্র বিচরণ করিতেন। 
একদা তিনি ফৈলাসপুরীতে ইন্ছুশেখরের সন্দর্শনে গমন 
করেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে কৈলান পর্কৃতের 
রজত গিরিতে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে উর্বশী 
নাস্বী অগ্ধরা তীহার মন্কিকটে উপস্থিত হইয়া তীঙাকে 
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গ্রহণ করেন ও তাহার সহিত বিহার করিতে করিতে 
কামগমনে আরূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনপূর্ক 
দিংহাচলের সঙ্পিকটে আসিয়া পাহাড়ের মনোহর দৃষ্টে 
মোহিত হইয়া তথায় অবতীর্ণ হন এবং পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে পুররবা উর্বশীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন যে, এই স্থানটী অতি মনোহর ও মুখএাদ ? 
তোমাকে লইয়া এইখানে যাবজ্জীবন বান করিতে ইচ্ছা? 
হয়। উর্ধশী সিংহাচলের পূর্ব বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন, 
তিনি রাজচক্রবর্তীকে কহিলেন, এই স্থান পুখ্যভূমি, 
ভগবান্‌ হরি এই পর্কতে লক্ষ্মীর সহিত বান করিতে- 
ছেন। তিনি পূর্ব যুগে ভক্তপ্রবর প্রশ্থমাদের নিকট বরাহ- 
নৃমিংহ মূর্তিতে এই স্থানে পুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ঘোর কলিতে অনারৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষবশতঃ প্রতিবাসীগণ 
এস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, সেই অবধি ইহা! 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়। রহিয়াছে । নচেৎ ইহা বরাহ-নৃলিংহ- 
ক্ষেত্র, তৎশ্রবণে পুরূরবা হরির অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে 
ক্লান্ত হইয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা দেখিতে পাইলেন। 
উভয়ে তথায় স্নান করিয়া জলপানপূর্বক তৃপ্ডিলাভ 
করিলেন। তখন কি প্রকারে দেবদর্শন পাইবেন, তাহা 
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ভাধিতে ভাবিতে উর্ধশীকে কহিলেন যে, আমি কুশের 
উপর শয়ন করিয়া ব্রত করিব, যতদিন সেই ভগবানের 
দর্শন না পাইব, ততদিন তীহার চিন্তায় এই অবস্থায় 
থাকিব । তখন তিনি জঙ্কল্পপূর্বক ব্রত গ্রহণ করিয়া, 
পূর্ববাভিমুখে কুশের উপর শুইয়া! একাগ্রচিত্তে ভগবানের 
ধ্যান করিতে লাগ্িলেন। এইরূপে তাহার তিন অহ- 
নিশি অতিবাহিত হইলে, চতুর্থ দিবসের প্রাক্কালে 
ভগ্গবান্‌ বিষ স্বপ্নে আবিভূতি হইয়া তাহাকে কহিলেন, 
হে রাজবুদশ্রেষ্ঠ! আমি দেবীর অদৃশ্য হইলেও, 
তোমার অগ্রভাগ্গে এই বল্মীকিডিপির অভ্যন্তরে গুপ্ত- 
ভাষে আছি। হে নরবরেন্দ্র ! আমাকে পঞ্চান্্ত দ্বারা 
স্নান করাইয়া, বন্ত্র ছার সজ্জিত করিয়া ষোড়শোপ- 
চারে আমার পুজা কর, তৎপরে চন্দন অনুলেপন দ্বারা 
আমার আপাদমস্তক আর্ত কর, যাহান্তে অপর 
আপামর নকলে আমাকে দেখিতে না পায়। প্রতি 
বর্ষে এই তিথিতে চন্দন অন্ুলেপন খুলিয়া তুমি আমার 
মূর্তি দর্শন করিলে, তোমার ধর্ম অর্থ ও মনস্কাম সিদ্ধ 
হইবে এবং অস্ভে মোক্ষ পাইবে। উক্ত দিবস আপামর 
সকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে । কেহ আমার বাকা 
অবহেলা করিয়া, আগার গ্রাত্র হইতে চন্দনোনুলেপন 
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খুলিয়া আমার মূর্তি দেখিতে প্রয়াস পাইলে, তাহার 
বংশ নাশ হইবে। কিন্ত যদি কেহ.অজ্ঞানবশতঃ তাহা 
করে, তবে প্রায়শ্চিত্বের জন্য মহানৈবেদ্য করিয়া 
আমার পুজা করিবে ও পরক্ষণেই চন্দনোনুলেপন দ্বার! 
আমাকে আর্ত করিবে। রাজাকে এইরূপ কহিয়াঃ 
অন্তহিত হইলেন। 

অনন্তর রাজা জাগ্রত হইলেন ও উর্ধশীকে সমস্ত 
শ্বপ্নবিষয় বিরত করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, ভগবান 
পঞ্চান্বত স্গানে অভিষেক করিতে আদেশ করিয়াছেন । 
আর দেখ, বিমান কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়। 
রহিয়াছেন, এই বিজন অরণ্যে একটি লোকেরও বাস 
নাই। এক্ষণে পঞ্চান্থত কোথায় পাই, তাহার উপায় 
বল। উর্ধশী ততশ্রবণে অতিশয় আন্বাদিতা হইয়] 
কহিলেন, ভগবান্‌ তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছেন। এ 
অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে! তাহার প্রীতিকর 
কার্ধ্য স্বরায় সম্পাদন করিতে যদ্বুবান্‌ হও, কালহরণ 
করিওনা । নীতিবেত্তারা বলিয়া থাকেন, *শুতম্য শীজ্ঞং" 
“অশুভন্ কালহরণং। আপনি রাজচক্রবত্রী আপনার 
অবাধ্য কে আছে? আপনার দক্ষিণ হস্তে বিধুচক্র 
অস্কিত থাকায় দেব বক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি নকলে আপনার 
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আজ্ঞাবহ, অতএব আপনি গুভকার্ষ্যে বিলম্ব করিবেন 
না। রাজা উর্বশীর বাক্য শ্রবণে সন্তষ্ট হইয়া, আপন 
মহিমা স্মরণ করিবামাত্রই, দেবতারা সহজ ঘট ভুগ্ধ 
লইয়া ভগবানকে অভিষেক করাইতে আগমন করিলেন 
এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই দুগ্ধ বল্ীক 
টিপিতে ঢালা হইতে থাকিলে, ক্রমে বঙ্সীক মাটি 
গলিয়া গেলে, পদ্দ্ধয় ব্যতীত বরাহ-নৃমিংহদেবের 
প্রকুত মূর্তি দেখিতে পাইলেন । রাজা পদদ্বয় দেখিতে 
না পাইয়া চিন্তাতুর হইলে আকাশবাণী হইল, “হে 
কোলয়নাথ ! আমার পদঘয় মুনিদিগের আরাধ্য, তুমি 
মানব হইয়া কিপ্রকারে দেখিতে পাইবে? অতএব 
দেখিতে প্রয়াস পাইও না। অগ্য অক্ষয়তৃতীয়া তুমি 
অভিষেক দ্বারা আমার শরীরাভরণ ধুইয়া, বিচ্যুত 
করিয়া মূর্তি দর্শন করিয়াছ, অতএব তুমি বৈকুষ্ঠ প্রাপ্ত 
হইবে। নত্বর হইয়া পূজা! সমাপন কর, তৎপরেই চন্দন 
অনুলেপনে আমার নর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া দাও । পুনরায় 
অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দন অনার্ত করিয়া আমাকে দর্শন 
করিও, তোমার কুশল হউক ।' 

আকাশবানী শ্রবণ করিয়া, রাজ] ভক্তিসহকারে 
গঙ্গাজলে ভাহাকে ন্গান করাইয়া, ফোড়শোপচারে 
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দেবের পুজা করিলেন । তৎপরে চন্দন অমুলেপনে মূর্তি 
আরত করিয়া, দেবের নৈত্যিক পুজার নুবন্দোবস্ত 
ূর্ববক ৰাক্ষণপল্লী নির্মীণ করিয়। দ্রিলেন। সেই অবধি 
বরাহ-নৃসিংহস্বামী ষথানিয়মে পুজা পাইতেছেন। প্রতি 
ব্নর অক্ষয়তৃতীয়াতে চন্দনাবরণ অপহৃত হইলে, 
আপামর সকলেই স্বামীর সন্দর্শনে আইনে, অতএব 
সেই লময়ে ৰহু লোকের নমাগম হয়। এই ক্ষেত্রে শুদ্র- 
দিগকে স্বামী সন্দর্শনের জন্য অর্ধ আন! হিমাবে গুরুকে 
কর দিতে হয়, ইহাতেও দেবালয়ের যথেষ্ট আয় আছে। 
আমরা দেবদর্শনাভিলাষে দেবালয়ে আমিলাম। 
দ্েবালয়টি ৰুহৎ ও পুরাতন বলিয়া বোধ হইল । উহা 
গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্মিত দুইটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, 
উহার চারিদিকে অতি অশ্লীল মূর্তি বিদ্যমান থাকায়, 
কুরুচির পরিচয় দিতেছে । বিজয়নগরের বর্তমান মহা- 
রাজার পিতামহী বারাণসী গমনের পূর্ব্রে দেবদর্শনে 
আসিয়া, উক্ত মূর্তিগুলি দেখিয়া! পলস্তারা দ্বারা আরৃত 
করিতে আদেশ দিয়াছি, উহা তদবধি আরত আছে) 
মন্দিরটি দুই অংশে বিভক্ত; ছুই দ্কায় নির্মিত 
হইয়া থাকিবে । মন্দিরের প্রবেশ দ্বার পূর্বাদিকে ও মূল- 
স্থান পশ্চিম দিকে । মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত 
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বাহিরের চতুদ্দিকে প্রাঙ্গণ ও তাহার ধারে বারান্দা 
আছে; উক্ত বারান্দার থাম কয়েকটিতে অনুশালন 
খোদিত আছে, ভাহার একটিতে অবগত হওয়া যায 
যে, বিজয় সার্্মভৌম রাজা প্রীরুষ্ণরায় ১৫০৯ খঃ অন্ধ- 
দেশ জয় করিয়া, সিংহাচলক্ষেত্রে আগমনপূর্ক পশ্চিম- 
বাহিনী গঙ্গাধারায় স্নান ও দেবীর পৃক্ত! করিয়াছিলেন। 
এ বারান্দার চারিধার ঘেরিয়া ক্ষুন্ত্র মন্দিররূপে পরিণত 
হইয়াছে। পূর্ববদক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্মী- 
নারায়ণ স্বামী রহিয়াছেন। পশ্চিল দক্ষিণ-কোণে ভাষ্য- 
কার ক্রীরামানুজাচাধ্য ও অপর কয়েকটি মূর্তি পুজা 
পাইয়া খাফেন। দক্ষিণদিকের মন্দিরে মাণিক্যান্বা-দেবী 
পুজা পাইয়া থাকেন; পশ্চিম উত্তর কোণে তারা-রমা 
দেবী পুজা পাইয়া খাকেন। এইদিকের একটি ছোট 
ছার দিয়া ছত্র বাগীতে যাইবার রাস্তা ও তথায় প্রানাদ 
পাইবার বন্দোবস্ত আছে। পৃঙ্জার কারণ আটজন 
অঙ্ক, আটজন বেদগায়ক যোলজন মশালধারী বাহক 
এবং এতত্্যতীত আরও ৪৫ জন রৃত্তিভোগী আছে। 
প্রাত্যহ ৩ মণ চাউলের অন্ন পাক হইয়া ভোগ দেওয়! 
হয়, ভোগের বন্দোবস্ত মন্দ নহে। দেবোত্তরের আয়ও 
বথেই্ট আছে, খরচ খরচা বাদে উদত্ত হইয়া থাকে। 
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_ দেবদর্শন ও দেবের পুজা করিয়া, প্রসাদ গ্রহণানস্তর 
মামরা তথা হইতে অবতরণপুর্বক মহারাজের গোলাপ 
এস্পোদ্ভান ও উদ্যানস্থ বিশ্রাম-ভবন দন্দর্শন করিয়া- 
ছলাম। উদ্যানে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। বেগ- 
ব্তী নদী হইতে লোহার পাইপের সাহায্যে এ সকল 
ফোয়ারায় জল আনিয়া থাকে । ফোয়ারার চাবি 
খুলিয়া দিলে, যখন গাবল বেগে জল বহির্গত হইতে 
থাকে, তখন তাহার দৃশ্য অতি মনোহর । আমরা তাহা 
নন্দর্শন করিয়া শ্রীত হইয়াছিলাম। 


পসপপরশিপিপিস 
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অনস্তর ১৮৯০ খুঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর পুণাক্ষেত্র শ্রীশৈল 
সন্দর্শনানম্ভর পদ্মনাভতীর্ঘ-দর্শনে গমন করি। ইহা 
মিংহাচল হইতে ১৪ মাইল, বিখাখপত্বন হইতে ২২ মাইল 
ও বিজয়নগর হইতে ১৭ মাইল। ইহার উৎপতি 
বিষয়ে ক্ষেত্রমাহাক্পযে কথিত আছে যে, পাগুবেরা 
বনবাসকালে তথায় কয়েক মাস অতিবাহিত করেন । 
তগবান্‌ প্রীকৃষ্চ পর্বতের শিখরদেশে আবিড়ূ ত হইয়া, 
তাহাদিগের নহিত নাক্ষাৎ ও তাহাদিগকে মিষ্ট 
সম্তাষণে আশ্বানিত করিয়া, প্রত্যাগমনঘময়ে পর্বতের 
শিখরদেশে আপনার শত্ব চক্র রাখিয়া, তাহাদিগকে 
আদেশ করেন যে, তাহারা তথায় অন্ততঃ ছয়ঘান বান 
করিয়া, উক্ত শখ্ব চক্রের পূজা করিবেন। শ্্রীবিষ্ণুর 
অন্ঠতর নাম পদ্মনীভ। তাহার শঙ্ব চক্র এই পর্ধতে 
রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, পর্কত ও পর্বতনমীপস্থ নগরটিও 
“পয্মনাত” (১) নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পর্বতের 
শিখরোপরি একটি চা মন্দিরের অভ্যন্তরে যেখানে শসথ 


( ১) মালাবারের মস্ত্রগত আর একটি পদ্মন[ভক্ষেত্র রি আছে। 
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চক রক্ষিত হইয়াছিল, বেই স্থান ভক্তদ্দিগকে সন্দর্শন 
করান হয়। মন্দিরে উঠিবার জন্য ১২৯০টি বাধান দিঁডি 
গাছে। বিজয়নগরের বর্তমান মহারাজের প্রপিতামহ্হ 
কর্তৃক তৎনমন্ত নির্িত হইয়াছে। প্রত্যেক ধাপ নুানা- 
ধিক ১০ ইঞ্চি উচ্চ হইবে। পর্বতের পাদপ্রদেশে 
কুন্তিমাধবন্থামীর মন্দির | উহা কুস্তিদেবী কর্তুক 
প্রতিষ্টিত। উহার অনতিদূরে সমতল ভূমির উপর 
বাদ্দণ ও সংশুদ্রদিগের আবাল এবং তাহার অনতি- 
দূরে পুণ্য-সলিলা৷ আোতন্বিনী গোদোহনী (গাং স্বর্গং 
দ্ুহতি গ্রাপ্মোতি স্থানাৎ ইতি যাবৎ) গ্রবাহিস্! 
হইতেছেন। তথায় লোকবিশ্রুত জটায়ু বহু বত্বর 
তপস্যা করিয়া, বরপ্রাপ্তিসময়ে বরদাতা কর্তৃক কথিন 
হইয়াছিল যে, এ পুণ্যতীর্৫ধে যে ব্যক্তি স্নান কিনে, 
কিংবা উহার তীরে মানবলীলা সংবরণ করিবে, অথনা 
উহার জলে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, 
সে নরকমন্ত্রণা পরিহার করিয়া, স্বর্গে বাদ করিতে 
নমর্থ হইবে ॥ মহদ্বি বিশ্বামিত্র তীর্ঘপর্ধযটনসময়ে গো- 
দোহনীতে স্নান ও তর্পণাদ্দি করিয়া, পর্রতশিখরস্য 
পদ্মনাভের পূজা করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ প্রীরামানুজ 
পুরুষোত্তম-সন্দশনানম্তর দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে আলিত্তে 
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আিতে, গ্যাঞ্জাম জেলার অস্তগ্ত প্রীকাঁকোলে 
সরিকটস্থ প্রীরুশ্্তীর্ধে দুই মাস অতিবাহিত করিয়া 
শ্রীপদ্বনাভে পাঁচদিন থাকিয়া, পুণযসলিল! গোদোহ- 
নীতে স্নান তর্রণাদি ও পদ্মনাভশিখরে বিষ্ণুর পূজা 
করত, পুণ্যতীর্থ দিংহাচলে গমন করেন । আর একটি 
কিংবদন্তী আছে যে, পাগুবের৷ জতুগৃহ দাহন করিয়া, 
বনের অভ্যন্তর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া, বর্তমান 
“ভীমুলিপউনের” ( ভীমপদ্নের ) নিকট একচন্র গ্রামে 
কয়েকমান গুপ্রভাবে কোন গৃহস্থের আবাসে মাতার 
মহিত অতিবাহিত করেন। তখন ভীমপত্বন জঙ্গলময় 
ছিল এবং তথায় কোন অসুর বাস করিত। গ্রামবানীর! 
অসুরের আহারের জন্ঘ নিয়ম করিয়া, পর্যায়ক্রমে 
আহার্ধ্য দ্রব্যের সহিত এক একটি হুষ্টপুষ্ট মনুষ্য 
পাঠাইত। ভীম মাতার আদেশে গৃহন্বামিনীর গ্রাতি- 
নিধিন্বপ্নীপ, আহার্ধ্য লইয়া, জঙ্গলে অনুরালয়ে যাইয়া, 
নয়ং আহার্ধ্য ভক্ষণ কারয়া, এ অন্ুরকে সংহারপূর্বক 
বন নিষ্ষপ্টক এবং উহা কষ্ট ভূমিতে পরিণত করিয়া, 
নমুদ্রতীরে স্বনামে নগরপ্রতিষ্ঠা ও পর্বতোপরি বিষ্ণুর 
মৃত স্থাপন করেন। উহাই এখন «ভিমুলিপউরন” বন্দবে 
পরিণত হইয়াছে । এঁ পত্তন পদ্মনাভ হইতে ১৪ মাইল 
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টরে ও বিশাখপতন হইতে ২০ মাইল উত্তরে প্রতিিত। 
তথায় ইংরাজ-বণিক-মন্প্রদায় অবস্থিতি করিয়া! দেশ- 
জাত শশ্াদি প্রতি সপ্তাহে উ্পকূলিক বাম্পীয় পো 
( কোষ্ট ট্রামার ) সাহায্যে রগ্ডানি করিয়া থাকেন । 
আমর! গরুর গাড়িতে করিয়া। ৮ ঘণ্টার পর পক্না- 
নাভে পৌছিয়া, বিজয়নগরে রাজাদিগের পুরাতন 
নাগিতে রাত্রি যাপন ও প্রাতে গ্রো-দোহনীতে স্নান করত, 
পন্মনাভশিখরে গমন করিলাম । উপরে উঠিবার সময় 
শ্বারুদ্ছ, উপস্থিত ও তজ্জন্ত আমাদিগ্রকে দুই তিন বার 
উপবেশন করিয়া, শ্বার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । আমা- 
দিগের নহিত নিত্য-সেবার পূজারি ও অপর কয়েকটি 
বৈদিক ব্বাদ্ধণ আসিয়াছিলেন। পর্বত দুরারোহ বলিয়া, 
নিত্য পুজা ও ভোগ একেবারে হইয়া থাকে। ভোগায়ের 
জন্য /$ তঙুলঃ /1* তৈল, দধি /1* মের, /০ দুগ্ধ ও 
০ পোয়া ঘ্বত নির্দিষ্ট আছে। ভোগান্প মাধবন্বামীর 
প্রাঙ্গমধ্যে প্রস্তত হয় । প্রস্তুত হইলে, একজন ৰান্গণ 
পূজার জন্য এক কলস জল, আর একজন ৰান্ষণ পুষ্পাদি 
ও অন্যতর ৰান্ষণ ভোগাদি নিমিত্ত অন্ন বাঞ্জন সঙ্গে লইয়া! 
অপর একজন পুজারির সহিত উপরে আসিয়া থাকেন। 
যথারীতি পুজা ও মন্্পুষ্প প্রদান করিয়া ভোগরাগ 
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বম্পন্ন হইলে, উপস্থিত বাদ্ষণের অন্ন প্রাসাদ পাইয়া, শ্রম 
দূর করিয়া, প্রতিনিবত্ব হইয়া থাকেন। আমর উপরে 
উঠিতে উঠিতে শ্রান্ত হইলেও, তত্রন্থ নুশীতল বায়ু নেবনে 
ক্ষণমণ্যে নুস্থ হইয়া, চতুদ্দিকে ৰহুদূরব্যাপী মনোহর দৃশ্য 
নন্দর্শন করিতে লাগিলাম। অদূরে সিংহাঁচল দেখিলাম । 
এবং অন্য দিকে তীমুলিপউন-বন্দর-নমীপে সাগরবক্ষে 
প্রকাণ্ড কোষ্ট ট্রীমারকে ক্ষুদ্র জালিঝেটের ম্যায় দন 
করিলাম । অপর দিকে . অচ্চকেরা অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বার 
বিজয়নগর দেখাইলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি অনুচ্চ 
রক্ষভলে ক্ষেত্রমাহাক্স্যের ধর্থ অধ্যায় শুনিয়া, পুজা 
বন্দর্শন করিলাম । যে নকল অতিরিক্ত ব্বান্ষণেরা সঙ্গে 
আসিয়াছিলেন, তাহারা আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে 
মনত্পুম্প আবৃত্তিপূর্জক দক্ষিণা লইলে, আমরা ভোগান্র 
সাহার করিয়া, হষ্টচিত্তে নিম্মদেশে আসলাম এবং বথা- 
ক্রমে ঈশ্বরম্বামী, মতম্তরূপী ভগবান্‌ ও মহালম্ষ্রীর সন্দর্শন 
করিলাম । প্রাথম ৩টী মন্দির ক্ষুদ্র, শেষোক্ত মন্দির ৰ.হতঃ 
প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, গুবেশ-দ্বারোপরি বিশাল গো-পুর ; 
দেবের নিত্য পূজা অতি সমারোহে যোড়শোপচারে 
হইয়] থাকে । বালা, মধ্যাহ্ন ও সায়াহু ভোগাদির জন্য 
"॥ বের তণুলের অঙ্গ প্রস্তুত হয়। অব্রস্থ বৈদিক ৰান্গ 
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ণেরা ভোগের গুসাদদ পাইয়া থাকেন ও তাহাতেই 
তাহাদের একপ্রকার দৈনিক ব্যয় নির্বাহ হয়; তাহারা 
তরিসন্ধ্য মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বেদ গান ও মন্পুষ্প 
'আরত্বি করিয়া বিজয়নগরের রাজাদিগের কুশল প্রার্থন। 
করিয়া থাকেন। তত্িন্ন সাধু নন্ন্যাসী বা তির! দেবা" 
লয়-প্রাঙ্গণে আসিয়া, প্রসাদলাভ করেন। 

বর্ধমান মহারাজের এপিতামহ বিজয়রাম রাজ 
পন্মনাভে অনেক নময় অতিবাহিত করিতেন । ১৭৯৪খুঃ 
তাহার সহিত পম্মনাভের ইংরাজ-রাজের মে যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, তাহাতে তিনি মম্মুখসগরে ৪৫ মিনিট যুদ্ধ 
করিয়! পতিত হইয়াছিলেন। তাহার আবাবাটী এক- 
প্রকার ধ্বংম হইয়াছিল । অধুনা, পূর্ববপ্রাটীর অবলম্বন 
করিয়া একটি ক্ষুদ্র বাটী নির্টিত হইয়াছে । আমরা 
তাহাতেই আশ্রয় লইতে পাইয়াছিলাম। মহারাজের 
একটি গোস্ত দেবালয়ের তত্বাবধান গ আয় ব্যয়ের 
হিনাব রাখিবার জন্য নিযুক্ত আছে। বেযাহাহউক, 
বৈদিক ৰান্ষণেরা নামান্য দক্ষিণা পাইয়াই সন্তষ্ট হই" 
লেন। আগর! তাহাদিগের ব্যবহারে প্রীত হইরা, তথা 
হইতে গ্রতিনিরৃত হইলাম । 


মনগর। 
9৮ 

ধিজয়নগরের রাজাদিগের নাম অনেকেই শুনিয়। 
থাকিবেন। এক্ষণে পুর্ব-গৌরব না থাকিলেও, তাহারা 
বিশাখপত্তন জেলার প্রধান জমীদার রূপে পরিণত 
হইয়াছেন। ১৮৯০ ধুঃ ২৭এ সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে 
তাহাদিগের রাজধানী দেখিবার উদ্দেশে আমরা তথায় 
গ্রিয়াছিলাম। রাজপ্রাসাদ একটি কপ দুর্গের ভিতর । 
দুর্গটি অনেকদিনের নছে। 

রাজাদিগের পূর্ব-ৃত্বান্ত অদ্ধতমসাছন্ন | তাহা 
দিগের পূর্বপুরুষ (১) পৃসাপাটি মাধব বর্ধা। কণ্ডাপিলি 
শরকারের অন্তর্গত পৃসাপাটি গ্রামে বর্তমান (২) বিজয়- 
বাড়া নগরের সন্গিকটে বাস কয়িতেন। ১৬৫২ খুঃ মাধব 
বন্মা (৩) শ্ীকাকোলের মুসলমান গবর্ণরের নিকট হইতে 
বুমিনী ও ভোগপুর নামে দুইটি তালুক ইজারা লয়েন। 
উক্ত মময় হইতেই রাজাদিগের যতনামান্য বিবরণ 
পাওয়া যায়। ১৬৯০খৃঃ মাধব-বন্মার ম্বত্যু হইলে, তাহার 





(১) 10800708, 
(২) ৮1)7-08, 
(৩) 315৮9৮0), 
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গজ সীতারাম বর্া ইজারাদারের পর্দে অভিষিক্ত হয়েন 
ক্রমে তিনি আরও দশখানি তালুকের ইজারা! পান ও 
(১পোটনুর নামক স্থানে আপন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া 
বাস করিতে থাকেন। ১৬৯৮খুঃ তাহার পুন্র অনম্ভরাজ 
ইংরাজ-ডেপুটি গবর্ণরের নিকট হইতে আনেক টাকা 
কর্জ করিয়াছিলেন । পরে অনেক কষ্টে উক্ত টাক 
পরিশোধ হইয়াছিল। তাহারা কোন্‌ সময়ে রাজা 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় 
নাই। পূর্বোক্ত সীতারামের পুত্র অনন্তরাজই, বোধ হয়, 
প্রথম রাজা উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন। অতঃপর 
আমর! দেখিতে পাই, ১৭১৩ অন্দে বাম্পত্যম্-বিজয় 
নংবতনরে শুভ আশ্বিন মাসে জয়মঙ্গলবারে শুক্র বিজয় 
দশমীতে বিজয় উত্সবের সময় শুভ বিজয় লগ্রে, শুভ 
বিজয়ক্ষণে বিজয়রাজ কর্তৃক দুর্গের পত্তন হইয়াছিল । 
উল্লিখিত কারণে দুর্গ ও দুর্গের বহির্ভাগের নূতন সহর 
“বিজ্ঞয়নগরমূ” নামে অভিহিত হয়। কিংবদন্তী আছে যে, 
পোটনুরুর ইজারাদার রাজা উক্ত দিবসে অশ্বারোহণে 
জদলবলে যাইতেছিলেন) এমন সময়ে এক শশককে অগ্র- 
ভাগে গমন করিতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করেন। 


(১) 750080055 


৫৮ তীর্ঘদর্শন। 


শখক তাড়া পাইয়া পলাইতে চেষ্টা করে; স্বভাঁববশত্তঃ 
চতুঃনীমা প্রদক্ষিণ করিয়া, পূর্ব স্থানে আনিলে, রাজ? 
তাহাকে ধরিতে নমর্থ হয়েন। শুভ বিজয় বতনরে, 
সুভ বিজয় বারে, শুভ বিজয় তিথিতে উক্ত কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন বলিয়া, আপনি বিজয়রাজ নাম গ্রহণ 
করিয়া, যে নীমায় শশক প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, তাহার 
উপর দুর্গের ভিত্তি স্তাপন ও পোটনুরু পরিত্যাগপূর্বরক 
নৃতন বিজয়নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, তথায় 
বাম করেন। উক্ত বিজয়-রাজের ূর্ নাম আমরা 
অবগত নহি। 

১৭৫৮ খুঃ মন্মিয়র্‌ বুমী দক্ষিণাপথের নিজামের 
নিকট সরকারের শাসনকর্তার সনন্দ পাইয়া, গ্রা-কা- 
কোলের দিকে আমিলে, বিজয়নগরের গজপতি-বিজয়- 
রাম-রাজ প্রী-কা-কোলের শাসনকর্তী জাফর আলির 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, বুসীর বশে আসিয়া বব্বিলীর শাসন- 
কর্তা রঙ্গরায়কে শানন করিতে অনুরোধ ও বুপীও তদনু- 

নারে বব্বিলী আক্রমণ করেন। রঙ্গরায় অনেকক্ষণ দক্ষতা 
সহকারে ছুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে গোলার আঘাতে 
প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার পূর্বে তাহার আজ্ঞায় রাজ- 
পরিবারস্থ আবাল রদ্ধকে অগ্রিতে ভম্মীভূত করা হইয়া- 
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ছিল। কোন বৃদ্ধার কৌশলে একটিমাত্র দুপ্ধপোষ্য বালক 
রক্ষা পাইয়াছিল। বব্বিলীধ্বংগের চতুর্থ রাত্রে বিজয়- 
রামরাজ আপন তাবুর মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় বত রঙ্গ- 
রায়ের কোন সৈনিক ছার! নিহত হইয়াছিলেন। তাহার 
পিতৃব্-পুন্র আনন্দরাজ ততৎ্পদে অভিষিক্ত হয়েন। 
পর বনর বুনী হাইদ্রাবাদাভিমুখে প্রস্থান করিলে, 
আনন্দরাজ বিশাখপত্তন ফরানিদিগের নিকট হইতে 
কাড়িয়া লইয়া, কলিকাতা হইতে ইংরাজদিগকে 
আানাইয়া, ১২ই সেপ্টেম্বরে অর্পণ ও তাহাদিগের নহিত 
সন্ধি করিয়া, মন্লিপতূন পর্যান্ত আগমন করেন। 
নিজাম সলাবংজঙ্গ ইংরাজ-সেনার গতিরোধ করিবার 
জন্য আসিতেছিলেন। তাহারা মন্লিপত্তন অধিকার 
করিয়াছে শুনিয়া, তাহা দিগের গতিরোধ অনাধ্য মনে 
করিয়া, ইংরাজ-নেনানায়কের সহিত সন্ধি করেন। উক্ত 
সন্ধিতে ইংরাজের৷ সমস্ত সরকারে একাধিপত্য পাইয়া- 
ছিলেন এবং ফরানিদিগের প্রভুহ্ধ একেবারে উচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল॥ মহারাজ নন্দনাজ ইংরাজ-সেনানায়কের 
সহিত অবস্থিতি করা নিষ্পয়োঙ্জন বিবেচনা করিয়া, 
স্বদেশাভিমুখে যাত্রা এবং রাজমহেন্ত্রীতে আসিয়া, বসন্ত- 
রোগে মানবলীলা নংবরণ করেন। এই আনন্ধরাজ কর্তৃক 


৬৩ তীর্থদর্শন 


বিশাখপত্তনে ইংরাজ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহার সহধর্টিণীরা 
তাহার সহ-মরণপূর্বক সতীরূপে গরনিম্ধ হইয়াছিলেন। 
তিনি নিঃসম্তান ছিলেন। অতএব ম্বত বিজয়রাম রাজার 
পত্দী চত্দ্রোদরা পুলাপাটি রামভদ্ররাজের দ্বাদশবর্ষীয় 
দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া বিজয়রাম-রাজনাম 
এাদানপূর্ধক নবরাজপদে গ্রতিষ্টিত করেন এবং দেওয়ান 
গন্তলা আগ্লাজির সাহায্যে ও কৌশলে রাজমহেন্্রীতে 
নিজামের দরবারে তাহারে পাঠাইয়৷ দেন। দেওয়ান 
নাবালক রাজাকে নিজামের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, 
বাৎসরিক দুইলক্ষ নব ই হাজার উনষাটি টাকা পেশকাশ 
দিতে হ্বীরুত হইলে+ নিজাম নাবালক রাজাকে রাজসনন্দ 
প্রদান করেন। তখন উভয়ে বিজয়নগরে গুত্যাবর্তন 
করিলেন। সীভারাম নামে ভাহার এক জ্োষ্ঠ ভাতা 
কৌশলে রাজকার্ষ্ের ভার লইয়া, আগ্লাজীকে দে ওয়ান 
পদ হইতে দূর করিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও 
কয়েকটি জমীদ্ারকে আপন বশে আনিয়াছিলেন। 
তিনি গ্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলে, সকলেই ত্বাহার উপর 
অনন্ত হয়। উন্মিখিত কারণে তিনি ১৭৭৫ খুঃ অবসর 
লইয়া, সিংহাচল-ক্ষেত্রে আসিয়া বান করিতে থাকেন। 
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এদিকে, কিছুদিন পরে মান্দ্রীজ-গবর্ণর রামবোল্ডের (১) 
অনুগ্রহে আগ্লাজী পুনরায় দেওয়ানের পদে প্রাতিষ্টিত 
হন। এই সময়ে রাজন্বঠিক করিবার জন্য যে কমিলি 
হইয়াছিল, তাহার পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তৎ- 
কালে বিজয়নগরের অধীনে বার হাজার একশত উনিশ 
জন নেনা ছিল এবং তাহাদিগের বেতনাদিতে ছয় লক্ষ 
তের হাজার চারিশত আটানব্ই টাকা ব্যয় হইত। 
১৭৮৮ খুঃ রাজা ইংরাজ গবর্ণমেপ্টকে নয়লক্ষ টাকা 
বাৎসরিক পেশকাশ দিতে শ্বীরূুত হয়েন। লীতারামের 
অত্যাচারবশতঃ রাজন্ব আদায় হইষ্ত না। কাজেই 
পেশকাশ বাকী পড়িয়াছিল। অতএব ১৭৯৩ খুঃ মান্দ্রাজ 
গবর্ণর বাৰী পেশকাশ আদায় করিবার জন্য এই আজ্ঞা 
পাঠান যে,রাজ। পেন্নন্‌ লইয়া মস্লিপত্তনে থাকিবেন। 
এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজসেনা 
যাইয়া, বিজয়নগরদুর্গ অধিকার করিলে, সীতারাম 
গবর্রের আদেশে পাঁচহাজার টাকা মানিক রৃত্বি 
পাইয়া,মান্দ্রাজে গিয়া বান করিতে লাগিলেন । এদিকে 
বিজয়রাজ পদ্মনাভনামক স্থানে আলিয়া অন্থত্র যাইতে 
অসম্মত হ হইলে, লেপ্ন্যান্ট ২) রি নাও 


ঙ 
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তাহাকে বশে আনিবার জন্য, পত্মনাভে আনিয়া উপ- 
স্থিত হন। ১৭৯৪ খুঃ ১০ই জুলাই তারিখে পদ্মনাভের 
পাহাড়ে সশ্্রিকট উভয় দলে ৪৫ মিনিট রীতিমত যুদ্ধ 
হইয়াছিল। রাজা বিজয়রাম-রাজ অকুতোভয়ে ইংরাজ- 
সেনার সহিত বুদ্ধ করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি কুষ্ঠরোগে 
কষ্ট পাইতেছিলেন। অতএব সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ 
করিলে ন্বর্গবাম হইবে, এই বিবেচনায় ইচ্ছা পূর্বক 
ইংরাজ-দেনার সহিত মন্মুখসমরে অগ্রনর হইয়াছিলেন । 

যুদ্ধের পূর্বে আঁপন অষ্টমবর্ষীয় নাবালক পুন্্র নারায়ণ 
বাবুকে অনুজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন বে, তাঁহার 
সবত্যুর পর ইংরাজদ্িগের শরণাপন্ন হইলে, তাহার 
মল হইবে। বিশাখপত্বনুর্গের গবর্ণর চার্লস উকিলীর 
স্বাক্ষরিত অভয়-পত্র পাইয়া, নারায়ণ বাবু ইংরাজদ্িগের 
বশ্টতা স্বীকার করেন । ১৮০২ ধুঃ তাহার সহিত চির- 
বন্দোবস্তস্বরূপ পাচলক্ষ চুয়াক্লিশ হাজার টাকা পেশ- 
কাশ স্থির হইয়াছিল। ১৮১৭ থুঃ তিনি খএগ্রস্ত হইয়া, 
ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট শতকরা ছয় টাকা সুদে 
আপন জমীদারী বন্ধক রাখিয়া, বারলক্ষ টাকা লইয়া, 
খণপরিশোধ করেন। তৎকালে কালে্টরের তত্বাবধানে 


বিজয়নগর । ৬৩ 


জমীদারীর রাজন্ব আদার হইত! রাজা আপন বাং- 
নরিক ব্যয় জন্য ৮* অশীতি সহজ্ম টাকা লইতেন। 
১৮২২ খুঃ নমস্ত দেনা পরিশোধ হইলে, নারায়ণ বাবু 
আপন হস্তে জমীদারীর ভার লরেন। কিন্তু পুনরায় 
পাচবসরে সাতলক্ষ টাকা খণ করেন। ১৮২৭ খুঃ 
কালেক্টরের হস্তে আপন ্টেটের তত্বাবধাঙ্গের ভার 
দিয়া, নিজের বাৎনরিক খরচ হিনাবে একলক্ষ টাকা 
লইবার বন্দোবস্ত করিয়া, বারাণসী ধামে বাম করিতে 
থাকেন । তথায় তিনি প্রালাদ ও প্রমোদোগ্যান নিম্াণ 
করিয়াছিলেন এবং দেবসেবায় অনেক টাকা ব্যয় 
করেন। সেই বাগানবাটী ও প্রাসাদ অগ্যাপি বিদ্যমান 
রাহয়াছে। ১৮৪৫ খুঃ নারায়ণ বাৰু বারাণসীধামে মানব- 
শীল] সংবরণ করেন । ম্বত্ুকালে বারাণনীতে তাহার 
এগার লক্ষ টাকার অধিক খণ ছিল। তৎকালে তাহার 
পুক্্র গজপতি রাজের বয়স বাইশ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। 
১৮৪৮ খ্ুঃ ইনি বারাণনী হইতে বিজয়নগরে প্রত্যাবহুন 
এবং ১৮৫২ খ্বঃ জনীদারীর ভার আপন হস্তে গ্রহণ 
করেন। তৎকালে নমস্ত দেনা পরিশোধ হইয়াঃ তহবিলে 
দুইলক্ষ বারহাজার নাতশত আট ইশ টাকা মঞ্জুত ছিল । 
১৮৬৩থুঃ ইনি মহারাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সনন্দ প্রাপ্ত 
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হয়েন। পরে কে, পি, এস্‌, আই, উপাধি লাভ করিয়া) 
ইগ্ডিয়ান্‌ গবর্ণমেণ্টের লেজিম্লেটিভ্‌ কাউন্সিলের 
মেশ্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৬৪ খুঃ মহারাজ 
উপাধি প্রাপ্ত এবং ১৮৭৭ ধৃঃ দিল্লীর রাজনুয়যজ্ঞনময়ে 
১৩্টী তোপ ও কে, নি, এস্‌, আই, উপাধিতে সম্মানিত 
হয়েন। 

অধিকন্, রূটীশ-রাজপ্রতিনিধি যে সকল রাজা- 
দিগের নাক্ষাৎ দর্শন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য, তিনি 
তাহাদিগের মধ্যে অন্ততর হইরাছিলেন। তিনি নিজ 
বায়ে রাস্তা, পুল, আবাদী দিঘী, হান্পাতাল ও স্কুল 
তৈয়ার করিয়া দেন, বারাণনীতেও অনেক সদায় 
করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজে মুক্তহস্তে 
দান করিতেন। তিনি উদারপ্রক্ৃতির লোক ছিলেন) 
সংস্ক'ত ভাষা-চষ্চায় উত্নাহ প্রদান ও পর্ডিতদিগের 
যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বিজয়নগরে অনেকগুলি বৈদিক 
পণ্ডিত অগ্যাপি রহিয়াছেন। ১৮৭৮থুঃ তিনিইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিলে, তাহার পুত্র বর্তমান মহারাজ পুনাপাটি 
আনন্দ গজপতি রাজ তাহার পদে অভিষিক্ত হয়েন। 
৯৮৮১ খুঃ ইংবাজরাজ উপাধি দিয়া, তাহাকে মন্মানিত 
ও ১৩টী লোক্যাল তোপ প্রন্নান করেন। 
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১৮৮২ খুঃ তিনি মান্দ্রাজ ইউনিভার্নিটির ফেলো রূপে 
নির্বাচিত হয়েন। এবং ১৮৮৪ খুং মান্দ্রাজ-গ্রবণমেণ্টের 
লেজিমূ্ুলটিভ্‌ কাউন্সিলের অবৈতনিক সভ্যরূপে ও 
তৎপরে ইপ্ডিয়ান্‌ গবর্ণমেণ্টের ভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া- 
ছেন। দুঃখের বিষয় তিনি পুক্রমুখদর্শনে বঞ্চিত আছেন । 
ই'নও উদ্দারপ্ররুতির লোক, নৎকার্ষ্যে অনেক টাকা। 
ব্যয় করিয়া থাকেন। 

সম্প্রতি ইনি মান্দ্রাজ-ভিক্টর্-হল-নামক প্রাসাদের 
বায়নির্ধাহার্থ বিনা সুদে খণদান করিয়াছেন। 

বেল! ৮ আট ঘটিকার সময় আমরা বিজয়নগরে 
পৌছিয়া, জেনারেল ডেপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুর 
জগন্নাথ পান্তলুর বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করি। তিনি 
অতি যক্তনহকারে আমাদিগকে বিজ্বয়নগরের দেখিবার 
উপবুক্ত স্থান নকল দেখাইয়া দেন। প্রথমে আমরা 
উদ্যান এবং উদ্ানস্থ দ্বিতল অট্টালিকা দেখিতে যাই । 
ইহা ডুর্গস্থ রাজবাটী হইতে দুই মাইল দূরে হাইরোডের 
পূর্বদিকে অবস্থিত। বাগানগী অতি বৃহৎ না হইলেও? 
নানাবিধ পুষ্পরক্ষে সুশোভিত | এক্ষণে বাগানের প্রতি 
পর্বববৎ যন্ত্র নাই। অট্রালিকাটি অতি বৃহৎ । ইহারও 
মেরামত ছিল না; তবে ইহার লংস্কার হইতেছে 
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দেখিলাম এবং ইহা সজ্জিত করিবার নিমিত্ত মহারাজ 
নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার আন্বাব্‌ ক্রয় করিয়া- 
ছেন। এই উদ্যানের উত্তরে ও রাজপথের পূর্বদিকে 
রিসার্ডড-গেম (১) করিয়া রাখা হইয়াছে । উদ্যান 
দেখিয়া আমরা পরে পিপল্স্-পার্ক (২) (সাধারণ 
উদ্যান) দেখিতে আবিলাম। এই উদ্যানগী জুবিলি 
উপলক্ষে প্রাতিষ্টিত হইয়াছে । রাজা জুলত মূল্যে জমী 
দিয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যালিচীর ব্যয়ে ইহা প্রস্তত 
হইর়াছে। তথা হইতে আমরা প্রধান রাস্তার উপর দিয়া, 
পানীয় ও কৃষিকার্ধ্ের জলের উপযোগী দুইটি নৃহৎ 
দিঘী দেখিয়। গ্রত্যাগমন করিলাম । রাস্তাগুলি অত্যন্ত 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অধিবাপীর সংখ্যা পঁচিশ হাজার 
এবং আয় প্রায় কুঁড়ি হাজার টাকা হইবে। 

আহারাস্তে রামতীর্ঘদরশশনে গমন করি । ইহা বিজয়- 
নগর হইতে ৭ মাইল দূর হইবে। চারি মাইল দূরে একটি 
নদী পার হইতে হয়। এই স্থান ম্বামী-বনবাস-রাম নামে 
গনিদ্ধ | প্রবাদ আছে ষে? রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর পিতু- 
সত্য পালন করিবার সময়ে, এই স্থানে আনিয়া কিছু 


হি টা িিয 
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দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিরও 
ছাদশ বতনর বনবাসকালে পন্মনাভনামক স্থানে ছয়মাস 
অবস্থিতি করেন এবং যে স্থান এখন রামতীর্ঘ বলিয়। 
বিখ্যাত, তথায় রামচন্দ্র বববাসপময়ে আমিয়াছিলেন। 
ইহা শুনিয়া, উক্ত স্থানে পাঁথরের শিলার উপর রাম সীতা 
এবং লক্ষণ মূস্তি প্রাতিষ্টিত করিয়া পৃঙ্জা করিয়াছিলেন 
তাহার পর হইতেও পৃজা চনিতেছিল । ঘোর কলিতে 
অরাজক উপস্থিত হইলে, অনারৃষটি হয় এবং সকল প্রাতি- 
বানী তথা হইতে পলায়ন করে । তজ্জন্য রামতীর্থ ক্রমে 
ছঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বিগ্রহও মাটিঢাক] পড়ে । বিজয়নগরের 
পর্দম রাজা সীতারামচন্ত্রের স্বামী নপ্ধে গ্রত্যক্ষ হইয়া, 
পুনঃ স্থাপন করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, তিনি জঙ্গল 
কাটীইয়া বিগ্রহ প্রাপ্ত হন । এবং নন্লিকটস্থ হ্রদের ধারে 
উচ্চ স্থানে মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপনানন্তর নিত্য 
সেবার বন্দোবস্ত করিয়া, ৰা দ্ষণ-পল্লী নির্মাণ করেন । 
দেবসেবার নিমিত্ত যে ভূলম্পত্তি দিয়াছিলেন) এক্ষণে 
তাহার আয় ৭ পাত হাজার টাকা । প্রত্যহ প্রাতে 
৬ ঘটিকা হইতে ব্বিপ্রহথর ও বন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে দখ 
ঘর্টিকা পর্য্যন্ত পুজা হইয়া থাকে এবং প্রতিদিন এক মণ 
চাউলের ভোগ হয়। ভোগান্তে ৰান্দণ ও আগস্ধক 


৬৮ তীর্ঘদর্শন। 


যাত্রীরা প্রনাদ পাইয়া থাকেন। বৈশাখ শুরু পঞ্চমী 
হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কল্যাণ উত্নব হইয়া থাকে ও 
কন্যামাসে চিত্রানক্ষত্রে আরম্ভ হইয়া, দশদিবসব্যাপী 
ৰন্ষোতৎনব নমাহত হয় এবং ধনুমাসে শুরু একাদশী 
হইতে একমাপব্যাগী অধ্যয়নোত্নব হইয়া থাকে । 
তৎকালে চতুর্েদ, অষ্টাদশ-পুরাণ, মহাভারত ও 
রামায়ণ পূর্ণ পাঠাদি হয়। বিজয়নগরের ভূন্তপূর্বব দেও- 
য়ান জগন্নাথ রাজ নাহেব মন্দিরের বহিঃপ্রাকার নিম্ধাণ 
করিয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত সীতারাম চন্দ্র কোন্‌ সময়ে 
মন্দির প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না । তবে 
পুরাপাটি মাধব বর্দার পুত্র সীতারাম চন্দ্র ১৮৯০ খুঃ 
ইজারাদাররূপে পোটনুরু নামক স্থানে বাস করিতেন । 
নেই হিসাবে ৩শত বৎসর পূর্বে স্বামীর পুনঃ স্থাপন 
হইয়াছে বলা যাইতে পারে মাত্র। মন্দিরের সম্মুখে 
ব্াক্ষণণ্ট্রীটের উভয় পার্থ আর্টক ও বেদপাঠক ৰান্ষণ- 
দিগের বান। উক্ত ৰান্ষণদিগের অবস্থা মন্দ নহে। 
নঙ্ক্যার প্রাক্কালে তথা হইতে প্রত্যাগ্রমন করিলাম । 
পরদিবন প্রাতে নহর ক্যান্টনৃমেন্ট এবং বড় দীঘী 
দেখিতে যাইলান। দুর্গের পশ্চিমে দুই মাইল দূরে 
ক্যান্টন্মেন্টে একদল কালা সিপাই থাকে । তথাকার 


বিজয়নগর । ৬৯ 


্লাস্তা অতি প্রশস্ত ও পরিক্ষার দুর্গের দক্ষিণ দিকে 
বৃহৎ আবাদী দীঘি। নেই দীঘির পশ্চিম পাড়ে 
পূর্বোক্ত পি, জগন্নাথ রাজ ১৮ ঘর ৰাদ্ষণকে বাস 
করাইয়াছিলেন। 

অপরাহ্ছে দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম। পূর্ব কম্থ একটিমাত্র দুর্গপ্রাচীরে প্রবেশদ্বার 
তাহাও অগ্রশস্ত। বন্মুখে প্রাঙ্গণ, মধ্যস্থলে দ্বিতল 
বহৎ অট্লালিক]। উহা নৃতন প্রকরণে মজ্জিত। গ্লেজ 
দরজায়, পেনেল দরজায়, প্রত্যেক আয়নায় ও আস্‌- 
বাবে মহারাজের নামের আস্ছক্ষর ইংরাজিতে অঙ্কিত 
রহিয়াছে। এই নকল আসবাব ফরমাইস্‌ দিয়। ৰন্ত ব্যয়ে 
নিন্দিত হইয়াছে। নিম্বতলের ৰূহৎ দালানে মহারাজের 
লাইব্রেরি, ৰঞ্চমূল্যের মেহগ্রি কাষ্টের আল্মায়রাতে 
অসংখ্য পুস্তক লজ্জিত রহিয়াছে । এই লাইব্রেরিতে 
সাধারণের বিশেষ কিছুই উপকার নাই । এই হলের 
দক্ষিণদিকে মহারাজের বমিবার কক্ষ । তথায় তিনি 
কদাচিৎ আইপেন। উপর তলের ৰুহৎ দালানে 
বৈটকৃখানা। তৎপার্শে বিলিয়াড-রুম। এই ৰূহৎ 
অট্রালিকা ৰহুমূল্য আন্বাবে সজ্জিত। দেশীয় কেহ 
ইহাতে বলিতে পান নাই। বর্তমান জেনারেল ডেপুগী 


পণ তীর্ঘদর্শন | 


কলেক্টুর কোন সময়ে তাহার কোন বন্ধুকে রাজ- 
ভবন দেখাইতে লইয়] গিয়া, ভ্রমধশতঃ চেয়ারে বমিবা” 
মাত্র, উপস্থিত রাক্গকর্মাচারী নিষেধ করিয়া, তাহাকে 
উঠিতে কহেন ও রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করাইয়া দেন। 
উক্ত ব্যাপার তাহারই মুখে শুনিয়াছি। এই অ্টা- 
লিকার দক্ষিণদিকে ৰ্‌হৎ অন্দরমহল, তাহার একপার্ে 
মহারাজের নিত্য ববিবার স্থান । পূর্বদি কন্থ ছুর্গ গ্রাচী- 
রের ভিতর ও ফটকের বামভাগে একসারি গুদাম- 
ঘর। মহারাজের অক্ত্রাগারে বন্দুক, বল্লাম, পিস্তল, 
তরবারি, ছোরা, আশাসোটা, ঘোড়। হাতী চড়িবার 
দেশীয় জিন্‌, হাওদা, ধূমপানের ফরনি নল্‌ ইত্যাদি 
সরগ্জমাদি সজ্জিত রহিয়াছে । উত্তর ও পশ্চিম গ্রাচী- 
রের ধারে একসারিতে কাছারি ঘর । অট্রালিকা 
প্রাচীরের মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণটী উদ্যানরূপে পরিণত 
হইয়াছে। 

ভূতপূর্ব মহারাজ একটি কলেজ, আর্টস্কুল, দাতব্য- 
চিকিৎসালয় ও কয়েকটি ছত্রবাচী প্রতিষ্ঠা করেন। 
কলেজবিভাগে চন্তিশটি এবং স্কুলবিভাগে ছয়শত বালক 
অধায়ন করিতেছে । এতদ্ব্যতীত» একটি মিউনিসি- 
প্যাল স্কুল ও দুইটি প্রাইভেট স্কুল আছে। আটস্কুল 


সিংহাচল। ৭১ 


বাঠীতে এক্ষণে সোডাওয়াটার ও বরফ প্রস্তৃত হইয়া 
থাকে | বিজয়নগরে ক্যান্টনৃমেন্টের অল্টেয়ারের ও 
ভীমলি পত্তনের ইংরাজ অধিবাসীরা বরফ ও এরিয়েটেড 
ওয়াটার ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া, গত বত্নর 
খরচ খরচা বাদে পনর শত টাকা লাভ হইয়াছিল । 
সহরে জলের সমাবেশ করিয়া দিবেন বলিয়া, মহারাজ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । তাহ] কার্যে পরিণত 
হইলে, তাহার রাজধানীর বিশেষ উন্নতি হইবার 
সম্ভাবনা । বিজয়নগরে দেখিবার উপযুক্ত বিশেষ 
কিছুই নাই। 


বিজয়বাঁড়া। 


শা 


আমর! বিজয়বাড়ায় প্রায় দুই বনর অতিবাহিত 
করি। ইহা বর্তমান কুষ্ণা জেলার অন্তত «বিজয়বাড়? 
প্রধান নগর, কুষা নদীর বাম তীরে ইন্দ্রকীলাদ্রি নামক 
পাহাড়ের পুর্ঝদিকের উপত্যকায় অবস্থিত। কেহ 
কেহ কহিয়া থাকেন, এই নামটি বিছা (বৃশ্চিক) ও 
বাড়া (স্থান )। অথবা ঝিছু হিন্রশ্চিক ও বাড়া শব্দের 
অপভংশ মাত্র। নগরটি পর্বতের উপত্যকায় বলিয়া 
সর্বদাই বশ্চিকের উপদ্রব হইনা থাকে । অপরে কহেন, 
ইহা বিজ্য়বাড়ার অপত্রংশ। যে কয়েকটি প্রস্তরখোদিত 
অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার নকল গুলিতেই 
বিজয়বাড়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

পর্কাতটি ইন্দ্রকীলাদ্রি নামে অভিহিত। সকলেই 
অবগত আছেন যে, তৃতীয় পাগুব অর্জুন ইন্ত্রকীলাদ্রি- 
নামক পাহাড়ের উপর দেবদেব মহাদেবের উদ্দেশে 
তপস্তা৷ করিয়াছিলেন । তথায় কিরাতরূপী মহাদেবের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তৎপরে মহাদেব অঞ্জুনের 
যুদ্-কৌশলে অতীব গ্রীতি লাভ করিয়া, পাশ্ুপত অন্ত 


বিজয়বাঁড়া। ৭৩ 


প্রদান করেন। অর্জুনের দশ নামের মধ্যে অন্যতর 
নাম বিজয়। এখানে লোকের বিলক্ষণ বিশ্বাম যে, 
তৃতীয় পাগুৰ বিজয় এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতেই মহাদেবের 
তপস্ঠ] করিয়াছিলেন এবং তীহারই নাম হইতে বিজয়- 
বাড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে । তাহারা আরও কহিয়া 
প্াকেন যে, পাগুবেরা বনবাসের অধিকাংশ সময়ই 
দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং যৎকাঁলে বিজয় তপন্যার্থে 
গমন করেন, অপর পাগুবেরা পদ্মনাভনামক পাহাড়ে 
শ্ীকষ্চের আদেশে ন্[নাধিক ছয় মাস বান করেন। 
( পদ্মনাভের বিবরণ দেখ ) এই লোক-প্রাবাদ কতদূর 
নস্ঠয, জানি না। লোকের বিশ্বাস যে, এই ইন্দ্রকীলাদ্রির 
সর্বোচ্চ দেশে বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহার একটিতে বিজয় তপস্যা করিয়াছিলেন । 
ভ্টাহারা কহেন যে, ক্কুষ্ণনদ্রীর তীর প্ুণ্যভূমি বলিয়া, 
এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতে ও নিকটস্থ অন্য পাহাড়ে অনেক 
সিদ্ধ খষি বাস করিতেন । এখনও রৃন্ধেরা কহিয়া 
থাকেন যে, ততীহ্থারা শৈশবে দুই একটি নাধুকে ইন্দ্র 
কীলান্ত্রি পাহাড়ে থাকিতে দেখিয়াছেন। পাহাড়ের 
গায়ে সাধুদিগের থাকিবার উপযুক্ত গোটাকয়েক ক্ষুদ্র 
গহ্বরও দৃষ্ট হইয়া থাকে । গোদাবরী ছেলার আবগারি 
থ 


৭৪ তীর্ঘদশনি। 


2পরিবৃচেঙেট রেডেম-ধশ্ত্রাও-নাইছুগারুর  সাহিত 
সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎনর । 
তিনিও কহিলেন যে, তাহার ১২ বৎসর বয়ওক্রমকালে 
তিনি তাহার খুল্পতাতের সহিত বিজগ্বাড়ায় আমিয়া- 
ছিলেন। সেই সময়ে সাধু সকল ইন্দ্রকীলাদ্রিতে বান 
করিতেছেন শুনিয়া, কৌতৃহলবশতঃ তাহা দেখিবার জন্য 
কয়েক দিবন উপধু্যপরি যাতায়াত করিয়া, একটি সাধু 
দর্শন করিয়াছিলেন এবং তদ্ুপলক্ষে যতদিন এখানে 
ছিলেন, প্রত্যহ মেই সাধুকে দর্শন করিতে যাইতেন। 
পুরাণে রুষণ পুণ্যনদী বলিয়া! কথিত না হইলেও, 
এপ্রদেশে ইহা পুণ্যনদী বলিয়া বিশ্ত। র্ুষ্ণা-প্রেসের 
ম্যানেজার গোবিন্দরাজ-রামাপ্লাগারু রুষ্া-মাহাত্ম্যের 
ছুইখানি পুরাতন পু'ঁধি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহা 
ুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন । উহ] বন্ধাগু-পুরাণের অন্তর্গত 
ও ১২গী অধ্যায়ে সমাপ্ত । যাহাই হউক, কুফা একটি 
পুণ্যতীর্ঘ। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখে যে চন্দ্রগ্রহণ হইয় 
গিয়াছে, তদুপলক্ষে ৰ্ু লোক দূরদূরান্তর হইতে রেল- 
পথে আসিয়া, কৃষ্ণায় স্নান করিয়াছিল । শিবরাত্রি 
উপলক্ষেও বন্ুদুর হইতে লোক আনিয়া, কৃষণায় স্সান 
ক্রিয়া, মহাদেব মল্লেশ্থরের ও ভ্রমরশ্বা-মন্ত্েশ্বর স্বামীর 
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পুক্তা ও রথোত্সব দর্শন করিয়া থাকে ॥ সে যাহা হউক, 
মহাভারতের লিখিত বিবরণ দৃষ্টে, যে ইন্দ্রকীলাদ্রিতে 
তৃতীয় পাগ্ডব তপস্য1 করিয়াছিলেন, তাহ! হিমালয়ের 
উত্তরদ্দিকে বলিয়। প্রতীয়মান হয় । যথা» 
“ততঃ প্রদক্ষিণৎ কতা ভ্রাতৃন্‌ ধৌম্যঞ্চ পাগুবঃ। 
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ রুচিরং ধনুঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তস্য মার্গাদপাক্রামন্‌ সর্বভূতানি গচ্ছতঃ | 
যুক্তন্যৈন্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শুম্মিণঃ ॥ ৩৭ ॥ 
বোইগচ্ছৎ পর্কতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্‌ ॥৩৮॥ 
দিব্যং হৈমবতং পুণ্যং দেবজুষ্টং পরন্তপঃ | 
অগচ্ছৎ পর্কতৎ পুণ্যমেকাহৈৰ মহামনাঃ | 
মনোজবগতিভূ তা যোগ্রযুক্তো যথানিলঃ ॥ ৩৯ ॥ 
হিমবস্তমতিক্রম্য গন্ধমাদ্নমেব চ। 
অত্যক্রামৎ নুদ্রর্গাণি দিবারাত্রিমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪* ॥ 
ইন্দ্রকীলং সমানাগ্য ততোহতিষ্ঠদ্বনগ্রয়ঃ | 
অন্তরীক্ষেইতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদা” ॥ ৪৯ 
ইহার পর ৩৮ অধ্যায় দেখিবেন। 
এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক যথা, 
“তগবনূ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্ধন্তাক্তিউ কম্মণঃ 
বিস্তরেণ কথামেতাং যথান্ত্রাগ্ুপলব্ধবান্‌ ॥" 


৭৬ তীর্ঘদর্শন। 


অন্ত্যশ্্োক যথা,_বৈশম্পায়ন উবাচ। 
“তক্ছস্থা শর্ববচনমুষনঃ সত্যবাদিনঃ | 
্রহথষ্টমনসো জগ রা স্বান্‌ পুনরালয়ান্‌ ॥” 

ইহার পর ৩৯ অধ্যায় ১ম শ্লোক। 
“গতেমু তেষু সর্কেষু তপস্থিষু মহাত্মনু। 
পিনাকপাণির্ভগবান্‌ নর্কপাপহরো হরঃ ৪ 
অস্ত্যশ্োক যথা». 


"পরিঘজ্য চ ৰাহুভ্যাং গ্রীতাত্মা ভগবান্‌ হরঃ। 
পুনঃ পার্থৎ সাস্পূর্বদুবাচ রষভধবজঃ” | 

ইহার পর ৪০ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক যথা)__ 
“নরস্ত্বং পূর্বাদেহে বৈ নারায়ণনহায়বান্‌। 
বদর্যযাং তণ্তবানুগ্রং তপো বর্ষাধুতান্‌ বুন্‌ ॥৮ 
অন্ত্যশ্লোক থা, 


“ততঃ শুভং গিরিবরমীশ্বরস্তদা 
মহোময়া নিততটনানুকন্দরমূ । 
বিহায় তং পত্তগমহধিসেবিতং 
জগাম খং পুরুষবরন্য পশ্যতঃ ॥৮ 
তৃতীয়-পাগুব-সন্বন্ধে লোকপ্রাবাদ সত্য না হইলেও, 
বিজয়বাডা মে অতি পুরাতন নগর, তাহার 'আর সঙ্গেই 
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নাই । কুষণ নদীতে “আনিকট” (১) করিয়া, ১৮৫২ 
হইতে ১৮৫৫. সালে উহার উভয় তীরে পয়ঃপ্রণালী 
প্রস্তুত এবং উহার হেড অফিস (মূলকার্ষ্যস্কান ) বিজয়- 
বাড়াতেই হইয়াছে । এখানে কৃষ্জার উভয় তীরে পৰ্কত 
থাকাতে এবং উহার পরিসর ৩৮৬০ ফুটমাত্র বলিয়াঃ 
শ্গানিকটের বীধ ইন্দ্রকীলাদ্রির নিকটেই রহিয়াছে । 
ব্জয়বাড়ার তীরে পয়ঃপ্রণালী ও বেসিনূলক্‌ অর্থাৎ 
কপাটে কল প্রস্তুত করিবার মময়ে মাগীর ভিতর 
কয়েকটী কুপ, একটি প্রস্তরময় প্রাচীর এবং ৰন্তবিধ 
হিন্দু-দেবমূত্তি পাওয়া গিয়াছে । সেই নমস্ত অগ্যাপি 
লাইব্রেরি হাউসের কম্পাউণ্ডে (পুস্তকালয়-গৃশের 
চন্বরে) রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি ৰুহৎ লিঙ্গের 
অধোদিকে বন্ধার মূ্তি ও উদ্ধদিকে বিজুর মৃত্তি অঙ্কিত 
রহিয়াছে । উহা শিঙ্গপুরাণোক্ত বদ্ধা ও বিষ কক 
লিঙ্গের আদি অন্ত নিদ্ধারণের চিত্র । এতদ্ব্যতীতি, 
একটি নরনিংহ স্বামীর মৃত্ত ও একটি প্রস্তরফলকে 
হনুমানের মৃষ্ঠি অঙ্কিত রহিয়াছে। কয়েকগী ষাড ও 
একটি ৰ্হৎ নন্দিমূর্তিও আছে। উক্ত ূরতিগুলির অধি. 





(১) কৃষিকাধোর স্থবিধার জন্য নদী প্রত্ৃতি হতে পয়ঃ প্ধানীযোগে গ 
জল আনিয়া, স্থলবিশেষে একত্র জম! করিয়! রাখা । 
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কাংশই গ্রেনাইট অর্থাৎ পাংশুবর্ণের গ্রস্তরবিশেষে 
নির্িত। নিজাম রেলওয়ের দ্রব্যাদি নামাইবার ডকের 
সন্গিকটে এম্ুরখালের দক্ষিণ তীরে নীলবর্ণ প্রস্তরে 
নির্িতি একটি ভগ্ন নন্দীমূর্তি পড়িয়া! রহিয়াছে। শুনি" 
লাম, তাহাও খাল খনন করিবার সময়ে ভূগর্ড হইস্ডে 
পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান নিজাম রেল-ট্টেশন-বাণির 
ভিত্তি খননকালে ভূগর্ভমধ্যে মন্দিরের শিখরদেশ দঃ 
হইয়াছিল। বকিংহামগেটনামক পল্লীতে এই বংনর, 
অলপতি জানকীরাম আইয়ার গারুর নূতন বাটীর। 
প্রাঙ্গণে একটি কুপ নির্শিতি হইয়াছে। সেই কুপটি ৩ 
ফুট গভীর | তাহা খনন করিবার সময়ে একটি পুরাণ 
দেওয়াল দৃষ্ট হইয়াছিল । এই সমস্ত দেখিয়া একপ্রকার 
স্থির করা যাইতে পারে যে, পুরাকালে এই বিজয়বান্ডা 
একটি বন্ধিষ্ঠ নগর ছিল। কৃষ্ণা নদীর পলিতে ক্রস 
চাঁপা পড়িয়া গিয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, এ নগরটি অতি বিস্তীর্ণ ছিল । তখন কৃষ্ণা ইন্দ্র 
কীলাদ্রির উত্তর দিক দিয়া বহিত;-_-এখন যেস্থান দিয়া 
“বুডমের” নামক নদী প্রবাহিত হইতেছে । লোকে 
কহিয়া থাকে; কৃষ্ণ! পূর্বে এ স্থান দিয়া বহিত। কোন 
কারণবশত: তাহার গতির পরিবর্তন হইয়া, উক্ত অডির 
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দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া বহিতে থাকিলে? ক্রমে পুরাতন 
পুরীটি পলিমাটিয় দ্বার! ঢাকিয়া যায়। ভূ-তত্ববিদেরা 
স্থির করিয়াছেন, এক নময়ে সমুদ্র এই পাহাড়ের সনি" 
কটেই ছিল। ক্রমে কুষ্ণানদী গ্রাতিবর্ধায় পঙ্কিল জলের 
মহিত যে পলি আইসে, তাহা দ্বার সাগর-গর্ড পূর্ণ 
করিয়া, সাগরকে ৪৭ মাইল দূরে অপসারিত করি- 
যাছে। তাহারা আরণগ কছেন যে এই কার্যে ৫*** 
হাজার বত্মরের অধিক সময় লাগিয়াছে। ইহ] বিচিত্র 
ঘটন] নহে 2 বঙ্গদেশেও অনেক স্থানে নদীর গতি এক 
স্থান হইতে অপর স্থানে গিয়াছে। কলিকাতা মগ্সিকট 
ত্রিবেণী হইতে নাম্মবরাল্‌ পর্য্যন্ত সরন্গতী নদী প্রবাহিত 
হইত এবং তাহা দিয়া ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে 
পটুগিজ ও দিনেমার ৰণিকেরা হুগলি এবং চু'চুড়ায় 
যাতায়াত করিত। ইংরাজেরা কলিকাতায় বন্দর স্থাপন 
করিয়া, খিদিরপুর শাঙ্থরাল পর্য্যন্ত একটি খাল খনন 
করিবার পর, ত্রিবেশী হইতে নরদতী ও খিদিরপুরের 
দক্ষিণে গঙ্গা মজিয়া গিয়াছে । এই ব্যাপার নগ্ডদশ 
শভাব্ধীর শেষভাগে ঘটিয়াছে। 

আবার, ৰস্ষাপুত্র এক সময়ে ময়গনসিংহের উপর 
দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন উহা ময়মনসিংহ হইতে 
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৬* মাইল পশ্চিমে প্রাবাহিত হইতেছে । এবিষয়ে একটি 
প্রবাদ আছে যে, ৰুন্ধনুত্রের জলে উভয় তীর প্লাবিত 
হইত বলিয়া, তীরের অনতিদূরে উহার একটি প্রতি- 
রোধক (17০/9০৮৪৪ ) বাধ ছিল। এক সময়ে বানের 
জল সেই কাঁধের মুখ পর্য্যন্ত যাইলে, কোন অদূরদশী 
ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে গোপনে এ বাধের এক অংশ দা 
ছারা কাটিয়া ঘুনি বসাইয়া আইনে । পরদিন প্রাতে 
দেখিল যে, নেই স্থান দিয়! নদী প্রবাহিত হইতেছে । 
ক্রমে মেই জোত পূর্বাভিমুখে যাইয়া, তিস্তা-নদীতে 
মিলিত এবং দক্ষিণবাহী ও পদ্মার সহিত নংযুক্ত হইয়, 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় । সেই অবধি যে স্যান হইতে 
নন্ধপুত্র পশ্চিমবাহী হইয়া, তিস্তায় মিলিত হইয়াছে, 
তাহা দা-কোবা নামে কথিত হইয়া থাকে । জৈন পরি- 
ব্রাজক হিয়নৃণিয়ান্‌ ১৪* অবে বঙ্গোপনাগরতীরে তাস 
লিগ ( তমলুক ) দেখিয়াছিলেন। নদুদ্রতীর এখন তথা। 
হইতে ২* মাইলের আরধক দূর হইবে । অতএব নদীর 
মুখে সমুদ্রতীর দাই হটিয়া যাইতেছে দেখা যায়। 
পূর্বোক্ত ইন্ত্রকীলাদ্রি খোদিত অনুশ।সনেও উক্ত 
নামে অভিহিত হইয়াছে। মিষ্টার রবার্ট সিবেল্‌ 
(999]) অনেক দিন এই জেলার কলেক্টর ছিলেন 
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এবং তৎকালে অনেক প্রত্্তত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। 
তিনি অনুমান করেন যে, ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে যে সকল 
কাটিং অর্থাৎ খণ্ডিত অংশ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্বে বৌদ্ধ- 
মঠ ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিয়ন্‌.সিয়ন ৬৩৯ অন্দে উহা 
পরিদর্শন করিয়াছেন। ততৎকালে তিনি উক্ত পর্বতে 
আরও দুইটি মঠ দেখেন। তন্মধ্যে তিনি একটীকে পূর্দ'মঠ 
ও অপরটীকে পশ্চিম-মঠ নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
নেই হিসাবে ৰোধ হয়, স্বদৃগর্ভন্ পুরীগি “বেঙ্গি' হইবে। 
আরও ৰোধ হয়, ৬০৫ অন্দে বেঙ্গি' রাজ্য কুজা-বিকু- 
বদ্ধনকর্তৃক নষ্ট হইবার সময়ে কৃষণার পলি মাটিতে ঢাকা 
পড়িয়া গিয়াছে । ফরগোনন সাহেব অনুমান করেন 
যে, যৎকালে হিয়ন্লিয়ন্‌ অমরাবতীসন্দর্শনে আইসেন, 
নেই সময়ে বিজয়বাড়া পুরাতন “ধনকাচুর' রাজ্যের 
রাজধানী এবং অমরাবতী ধন্ধসন্বন্বীয় রাজধানী ছিল। 
তাহার মতে উক্ত রাজ্যের পরিসর সহজ মাইল এবং 
উহা পশ্চিমে গুলবার্ক ও পেরর,কোপ্ডা, পূর্বে বঙ্গোপ- 
সাগর, দক্ষিণে নেল্গুর এবং উত্তরে গোদাবরী ও অদ্দ.. 
কলিঙ্গ রাজ্য পর্য্যন্ত বিভূত ছিল। উহার রা বৌদ্ধ" . 
মতাবলম্বী ছিলেন। এখন অমরাবতীর ধ্বংসাবশেষ 
এখান হইতে প্রায় ২* মাইল অন্তরে কৃষণানদীর ধারে 
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সিতেনাপলী' তালুকে দৃষ্ট হয় । রুষ্ণা জেলার ইতিরভে 
কুজা বিষুদ্ধন কর্তৃক প্রতিষ্টিত চালুক্যবংশীয় রাজা- 
দিগের বিবরশীতে দুইবার বিজয়াদিত্যেয় নাম দৃষ্ট হয়! 
সম্ভবতঃ এই ছুই বিজয়াদিত্যের মধ্যে অন্তর কর্তৃক 
ইন্দ্রকীলাদ্রির উপত্যকায় নৃত্তন নগর প্রতিষ্টিত হইয়া- 
ছিল এবং তাহারই নামে উহা অভিহিত হইয়াছে । 
যাহা হউক, মিষ্টার নিবেলর মতে পুরাতন সহরটি 
বেঙ্গি দেশের রাজধানী ছিল। ৬০৫ অন্দে কল্যাণপুরের 
রাজা সত্যাশ্রয়*বল্ল ভদ্রের কনিষ্ঠ কুজা বিষুঃবদ্ধীন পল্লত- 
বংশীয় রাজাদিগ্ের নিকট হইতে বোঙ্গ অধিকার 
করিয়া, পূর্ব চালুক্য রাজবংশ পতিষ্ঠা করেন। তাহারা 
৬০৪ হইতে ১৭২৩ অব্দ পর্যন্ত নেল্ুর ও রুষ্া জেলা 
শাসন করিয়াছিলেন । ১০২৩ অক্দে চোলবংশীয় রাজ 
রাজনরেন্দ্র চালুক্যরাজদিগকে পরাস্ডৃতত করিয়া, চোল- 
বংশ স্থাপন ও ১২২৮ অব্দ পত্যন্ত 'বোঙ্গ' শানন করেন । 
পরে উক্ত অক্দে বরঙ্গলের কাকতিয়া রাজারা চোল 
রাছাদিগকে পরাভূত করিয়া, ১৩২৩ অন্দ পধ্য্ত 
বেঙ্গিদেখ শাসন করিয়াছিলেন । ১৩২৩অবন্দে শেষ রাজা 
প্রাতাপরুদ্র দিলীর লত্রাট কতৃক পরাভূত ও বন্দি হইয়া, 
দিল্লীতে প্রেরিত হইলে “বেগগ্ডাবিডুর' পুলয়-বেমা- 
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রেডডী নুযোগ পাইয়া, স্বাধীন হইয়া, পুরাণ বেঙ্গি- 
রাঙ্গ্য অধিকার করিয়া, বর্তমান মেন্তুর ও রুষ। জেলায় 
রেডডীরাজবংশ স্থাপন করেন। উক্তবংশীয়েরা ১** 
শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তীহাদিগের 
নাম নিম্ষে প্রদত্ত হইল; 
পুলয়বেমা রেড ডী ১৩২৮ হইতে ১৩৩৯ 
অন্ুবেমা রেডডী ১৩৪০ % 
আলিয়! বেমা রেডী ১৩৭ ৮ ১৩৮১ 
কুমারগিরিবেমা রেডী ১৩৮২ £ ১৩৯৪ 
বুমভীবেঙ্করেডডী ১৩৯১ ৮ 
রাকারেমারেডভী ১৪২৪ % ১৪২৮ 
পুলয়বেমারেড ডী কোগু। বিডুছুর্গে থাকিয়া, রাজা 
শান করিতেন । বেলপমকোণ্ডা, বিন্ুকোণগ্ডা, নাগাঙ্জুন- 
কোণ প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ তাহার অধীনে ছিল। 
তাহার ভ্রাতা ব৷ উত্তরাধিকারী পূর্বে রাজমহেন্দ্ি 
দক্ষিণে কাঞ্ধীপুর ও পশ্চিমে প্্রীশৈল পর্য্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি কোগ্াপল্লীর পার্কতীয় 
দুর্গ নিম্মীণ করেন এবং অমরেশ্বরনামক স্থানে প্রাপ্ত 
১৩৮১ অব্দের একটি অনুশাননে বিজ্ঞাপিত করিতেছে 
যে; রায়চুর দুর্গও ভাহার অধীনে ছিল এবং তিনি অমরা- 
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বীর দেবালয়ের সংস্কার করেন, প্রীশৈলতীর্ধের সেতু 
গ্রস্তত করিয়া দ্িয়াছিলেন ও বরঙ্গলের রাজাদ্দিগকে 
সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। শেষ রেডভী রাজা 
রাকাবেমা রেডী ১৪২৮ অন্দে চৌধুরী এল্গ্ন নামে 
কোন ভূত্য কর্তৃক নিহত হইলে, সেই বংশের ধ্বংস হয়। 
তখন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার গজ- 
পতি রাজার! রা জেলায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। রাজা কোপিলেশ্বর গজপতির নামে 'নুজবীড়ুর' 
অন্বর্গত কোপিলেশ্বরপুর নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত আছে 
এবং তাহার উত্তরাধিকারী বিদ্তাধর গজপতির নামেও 
বিস্বাধরপুর নামে আর এক গ্রাম নংস্থাপিত হইয়াছে। 
তিনি কোগাপলীর নিকটে একটি কুপও নিষ্মাণ করেন । 
তাহার স্ত্রী ভবানক্ষার নামে ভবানীপুর ও কন্যাদয় 
মতিয়ালম্মা ও পদগ্যার নামে মতিয়ালম্মাপাড়। ও পৈদুর 
পাড়,নামে গ্রীমদ্বয় অস্ঠাপি বেজবাড়া তালুকে রহি- 
য়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই লগয় হইতে ১৫১৫ 
'অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজ কর্তৃক শাসিত হইত, কি 
মুসলমানদের অধীনে ছিলঃ তাহার কোন স্থিরত! নাই। 
বিষ্বয়নগরের রুষ্দেবরায় ১৫১৫ অবে বর্তমান ছিলেন। 
যখন তিনি উদরগিরি-কোগাবিডু অধিকারতুক্ত করিয়া 
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কটক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তখন ইহা তাহার শাসনভুক্ত 
হইয়াছিল । ১৫১৫ অকে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়- 
নগর উচ্ছিন্ন হইলে, বিজয়বাড়া ও অন্যান্য গাদেশ 
গোলকন্দার মুসলমানরা কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরে 
১৭৪৯ অব্দে মত্স্যপত্বনের সহিত বিজয়বাড়া ইংরাজ- 
শাসনতুক্ত হইয়াছে । 

এই জেলায় অনেকগুলি পুরাতন অনুশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার মধ্যে পূর্ব-চালুক্যবংশের প্রাতিষ্ঠাতা 
বিষ্ুবর্ধনের প্রদত্ত অনুশাসন অন্যতর | উহা সাত্বেনা- 
পল্লী তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ অমরাবতী হইতে ৮ মাইল 
দূরে মুনুগুড়, গ্রামে ও গুড়ীবড় তালুকের অন্তনিবিষ্ট 
মগ্ডপাড়, গ্রামে পাওয়া গিয়াছে । তদ্ব্যতীত, চোল 
রাজাদিগের প্রদত্ত ১০৩ হইতে ১২২২ অব্দের, বরঙ্গলের 
কাকতীবংশীয় রাজাদিগের প্রদত্ত ১২৩১ হইতে ১৩০০ 
অব্দের, রেডভী রাজাদিগের প্রদত্ব ১৩২৮ হইতে 
১৪২৮ অন্দের এবং বিজয়বাড়া তালুকের “পোতাবর' 
জক্কম্পুড়ি গ্রামে চোলরাজ-প্রদত্ত ১১৫৭ অন্দের ত্গী 
অনুশাসনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

পুর্বে বিজয়বাড়া বদ্ধিষ্ঠ থাকিলেওঃ বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা পর্বতের উপত্যকায় একটি 
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সামান্ত গ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্জাজেলায় ১৮৩২ 
অন্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে দুই কোটী 
সাতাইশ লক্ষ টাকা রাঙ্জন্ব নষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য 
গবর্ণমেণ্ট কুষা-নদীতে আনিকট বাধিয়া, উভয় তীরে 
ইরিগেশন অর্থাৎ জলসেচন ও নেভিগেশন অর্থাৎ 
নাবিক কার্যের উপযোগী পয়ঃপ্রগালী কাটিয়া, কৃষি- 
কর্মের সুবন্দোবস্ত করিবার মাননে ১৮৫৫ অন্দে 
ত|হার কার্ধয আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে বিজয়- 
বাড়ায় আনিকট প্রস্তত করিবার জন্য অধিক লোক 
আসিয়া বাস করিয়াছিল। পয়ঃগ্রণালী গ্রস্তত হইয়া 
যাইলে, ইহা একটি বন্দরে পরিণত হয়। তখন হইতে 
ইহার উন্নতির শুত্রপাত হইয়াছে । ১৮৮৫ অব্দে নিজাম 
চে রেলওয়ের বিজয়বাড়া অংশের নির্্মীণকার্ধ্য আরম্ভ 
হওয়া অবধি) অনেক লোক এখানে আনিয়। বাপ করি- 
তেছে। সেই সময়ে বন্দর ও এলোর খালের মধ্যস্থ 
ভূখণ্ডে বকিংহামগেটের সুত্রপাত হয়। উক্ত স্থানে 
তিনটিমাত্র আবাল-গৃহ ছিল । এক্ষণে তথায় ৪০*শতের 
অধিক বাস-গৃহ হইয়াছে । ইতংপূর্কে দক্ষিণ-মহারাষ্- 
রেলওয়ের বেলারি-কৃষ্ণা*বিভাগ সীতানগরের খালের 
তীরে আমিয়া শেষ হইয়াছিল। ইষ্টকোষ্ট অর্থাৎ পূর্ব 
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উ্পকূলিক রেলওয়ে এই স্থান হইতে আরম্ত হইয়াছে, 
এবং ভাহার কার্ধ্য চলিতেছে । কুষ্ণা-নদীর উপর 
৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লৌহ-সেতু নির্শিত হইতেছে । 
মান্্রাজ-বেজবাড়া-রেলের ও বেজবাড়া-বন্দর-রেলের 
পরিদর্শনকার্ধ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। উহার প্ল্যান এষ্টি- 
মেট অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-মীমাংসা! গবর্ণমেন্টের বিচারা- 
ধীনে রহিয়াছে । অতি সত্বরেই তাহার কার্য আরম্ত 
হইবে। ইহাও অনেকটা জানা শিয়াছে। এক্ষণে এই | 
নগরে গান্্রাজ বিজয়বাড়া-রেল, দক্ষিণ-মহারা রেল, 
নিজাম-্রেট-রেল, পূর্ব উপকুলিক রেল ও বেজবাড়া- 
বন্দর-রেলের জংশন অর্থাৎ সম্মিলিত ষ্টেশন হইবে। 
তাহা হইলে, এই নগর ক্রমশই উন্নতি করিতে থাকিবে 
এবং পূর্ব-গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 

উক্ত নগর মিউনিদিপালিটীর শাসনাধীন? ক্রমে নৃষ্তন 
বর্তজ নকল প্রস্তত ও নূতন পল্লী সকল নির্টিত হইতেছে। 
এই বৎসরের জনসংখ্যায় লোক পরিগণিত হইয়াছে । 
মান্জাজ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন 
অর্থাৎ বৈদ্যুতিক মরণি গিয়াছে, তাহার একতর পোষ্ট 
অর্থাৎ স্তস্ত কুষ্ণ-নদীর দক্ষিণ তীরে আনিকটের ধারের * 
মীতানগরের পাহাড়ের উপর আনিকট হইতে ৩৭২ ফুট 
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উচ্চে ও অপর স্তপ্তটি ইন্দ্রকীলাদ্রির উপরে আনিকট 
হইতে ৪০৫ ফুট উর্ধে প্রতিষ্ঠিত। এই দুই ত্ৃস্তের 
ব্যবধান ৫০০* হাজার ফুট। 
ইন্দ্রকীলাদ্রির পূর্ব অংশে কনক-ছুর্গার মন্দির | 
লোকের বিশ্বা মেঃ এক সময়ে কনক-হুর্গা ্বর্ণবর্ষণ 
করিয়াছিলেন। সেইজন্য আপামর সকলেরই তাহার 
উপর প্রগাঢ় ভক্তি। নবরাত্রির সময় দশমীতে অতি 
সমারোহে কনক-দুর্গার উৎসব হইয়া থাকে । এই 
মন্দিরের সম্মুখে স্তস্তে কয়েকখানি অনুশাসন খোদিত 
রহিয়াছে । তন্মধ্যে ১৫১৮ অবন্দের একটি অনুসাশনে 
জ্ঞাত করিতেছে যে, বিশাখপত্বনের অন্তর্গত বিজয়- 
নগরের রাজবংশ-প্রাতিষ্ঠাতাদিগের আদিপুরুষ মাধব- 
বন্মা চারি বর্ণের রজপুত সহিত ৫৯১ অব্দে বিজয়বাড়ায় 
আফিয়া, পণগুপতিনামক গ্রামে অবস্যিতি করিয়া- 
ছিলেন। সেই হেতু তাহার! পশুপতি নামে অভিহিত 
হইয়] থাকেন। ১৬৫২ অব্ে ততদ্বংশীয় পশুপতি-মাধৰ- 
বন্মা গোলকন্দার রাজাদিগের সমভিব্যাহারে স্ট্র-কা- 
কোলে যাইয়া, তত্রত্য শাসনকর্তার অধীনে কর্গ্রহণ- 
* পূর্বক ক্রমে ইজারা লইয়া, যেরূপে রাজবংখপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়নগরের বিবরণে দেওয়া 
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হইয়াছে 1 কনক-ছুর্গার মন্দিরের সন্নিকটে ইন্্রকীলা- 
দ্রির গাত্রে এক স্থানে রাম ও রাবণের যুদ্ধ+ অপর এক 
স্থানে শক্তিদেবীর মূত্তি এবং তৃতীয় স্থানে ৰদ্ধা বিষুঃ 
মহেশ্বরের বিগ্রহ অঙ্কিত রহিয়াছে। তথায় একটি কৃপ 
ও মন্ন্যাসীদিগের থাকিবার কয়েকটি ক্ষুদ্র গুহাও আছে 
এবং একটি লিঙ্গমৃত্তি পড়িয়া! রছিয়াছে। কনক-দুর্গর 
মন্দিরের উত্তরদ্দিকে পাহাড়ের উপর দুর্গা-মল্লেশ্বর মহা- 
দেবের মন্দির। কেনালওয়ার্কমব আফিগের অর্থাৎ 
খাল কাটিবার জন্য যে কারখানা সংস্তাপিত হইয়াছে, 
তাহার কার্যালয়ের পার্থ দিয়া যে বেজবাড়া হাইদ্রাবাদ 
রাজপথ গিয়াছে, তাহার উপর পাহাড়ের গায়ে অতি 
পুরাতন মন্দিরে পাপবিশাল নামে মহাদেব রহিয়াছেন। 
মিউনিসিপ্যাল ডিস্পেন্সারির পূর্বোত্তর দিকে ভ্রমরগ্বা- 
মল্লেশ্বর স্বামীর মন্দিরটির অন্ততঃ একাংশ চালুক্য 
অথবা চোল-রাজগণ কর্তৃক নিশ্দিত হইয়াছে। তাহার 
স্তন্তে অনেকগুলি অনুশাপন রহিয়াছে | 

বেজবাড়ায় পূর্তকার্ষ্যর দ্বিতীয় বিভাগের সুপারি- 
প্টেশ্ডিং (প্রধান তন্বাবধায়ক) ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব ডেপ্টার- 
এন্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ছেড. এসিস্ট্যান্ট ( প্রধান সহ- 
কারী) কলেক্টুর, মুন্সেক ও তহনিলদার থাকেন । তথায় 
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পোষ্টআফিস, পুলিস, মিউনিসিপ্যাল ডিম্পেন্সারি, মিখন 
সোসাইটি স্কল, ক্যাথলিক চ্যাপল্‌, দাহেবদিগের লাই- 
ত্রেরি ও ক্লুব, ডাক্‌ বাঙ্গালা ও অপর সাধারণের বিজয়- 
বাড়া-সেসনূ-ক্লুব্‌ রহিয়াছে । লাইব্রেরির বম্মুখে বহুবিধ 
দেবমৃস্তি সজ্জিত আছে। বকিংহাম গেটে একটি মিউজিয়ম্‌ 
বাটি (যাদুঘর ) প্রস্তত হইতেছে এবং কলেক্টুর সাহেব 
স্য়ং হিন্দু ছত্রের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোখিত করিয়াছেন। 

নগরণী পর্বতের উপত্যকায় বলিয়া অতিশয় গরম । 
পর্বতের নিন্ে যে সহর আছে, তথায় প্রতিবতনর বিস্- 
চিকার আবির্ভাব হওয়াতে, অনেকেই ম্বত্যুমুখে পতিত 
হয়। কিন্তু বকিংহাম গেটে উহার প্রাদুর্ভাব দেখিলাম 
না। এখানকার জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর, জ্বরও 
অল্প পরিমাণে দেখা যায় । নিকটে তরকারি কিম্বা ফল 
জন্মে নাঃ অন্য স্থান হইতে আলিয়া এখানে বিক্রীত হয়। 
সুতরাং সমস্ত দ্রব্ই এলোর বন্দর অপেক্ষা মহাধ্য। 
রুষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় ইরিগেসন অর্ধাৎ জল নেচন 
জন্য প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রন্তিবর্ষেই 
তাহার অধিকাংশ, খালের সাহায্যে মান্্রাজ-অঞ্চলে 
রপ্তানি হয় বলিয়া, বিজয়বাড়াতে অনেকগুলি মহাজন 
ব্যবসায় করিতেছেন। 
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রুষাজেলায় কৃষ্ণা-নদ্রীর উভয় তীরে হিন্দুদিগের 
গর্বকীর্তির চিহ্ন অগ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
নিজয়বাড়ার অনতিরবরে কৃষ্ণ-নদীর দক্ষিণ তীরে ও 
রুষ্া আনিকটের দেড় মাইল অন্তরে উন্দাবল্পীনামক 
পরীর গায়ে যে পাহাড়শ্রেরী আছে। তাহার পাদদেশে 
প্রস্তর কাটিয়া, চালুকাবংশীয় কোন রাজা কর্তৃক 
দেবালয় প্রতিটিত হইয়াছিল । তাহার ভগ্রাবশেম 
গ্যাপি বিগ্গান থাকিয়া; চালুক্য*রাজবংশের পূর্বম্মতি 
জাগরিত করিয়া দিতেছে । তাহারা এক মময়ে রুষণা 
জেলার অধিকাংশ প্রদেশ শাসন করিতেন। 

আমর উন্দাবল্লীর দেবালয় সন্দর্শনে গমন করি। 
পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে যে দেবাল্লয়টি আছে; তাহা 
'উমাচন্দ্র গুড, নামে প্রদিদ্ধ। উহা পাহাড় কাটিয়া 
নির্মিত হইয়াছে । উহাতে তিনটি ছোট ছোট গ্রুকোষ্ঠ 
ও নম্মুখে একটি বারাপা আতন্ে। উহার স্তষ্গুলিতে 
লোণা লাগিয়াছে এবং কানিনে হস্ত ও মনুষ্যের অঙ্কিত 
মন্তক অগ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে । দ্বারদেশে দ্বারপালের 
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আকুতি দেখিলাম; কিন্তু ভিতরে লিঙ্গের কোন চিত্ুই 
দেখিতে পাইলাম না| গ্রামস্থ লোকও এই দেবালয়- 
মন্বন্ধে বিশেষ কিছু কহিতে পারিল না। ইহার সন্নি- 
কটে পাহাড় কাটিয়া নির্িত, ৬ ফুট দীর্ঘ ও € ফুট 
প্রশস্ত দুইগি ঘরের দেওয়ালে সর্ধাক্ৃতি মূর্তি অক্কিত 
রহিয়াছে । ইহার অনতিদূরে আর একটি ১৬ ফুট দীর্ঘ 
ও ১৭ ফুট প্রশস্ত পুরাতন প্রকোষ্ের দ্বারদেশ গণেশ- 
মূর্তি অঙ্কিত আছে। তথা হইতে ৩০ ফুট দরে একটি 
কষদ্র প্রকোষ্ঠে মারুতির মূর্তি দৃষ্ট হইল। তদনন্তর 
শেষ-পধ্যঙ্কশায়ী বিষ্ণুর মন্দিরে আদিলাম। ইহাও 
পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে । ভিত্তি 
হইতে উপর্য পরি চারি তল, তৃতীয় তলের দালানটি 
বৃহৎ উহা ৫৬ ফুট দীর্ঘ ও ৩* ফুট প্রাশস্ত। ইহারই 
এক পাঙ্ছে বিষুর ৰুছত মূর্তি অনম্ত-পর্য্যঙ্কে যোগ-নিদ্রায় 
বিরাজ করতেছেন। মন্তকের সন্নিকটে পক্ষিরাজ 
গরুক্মান্ নাভিকমলের উপর বন্া যোগামনে বিরাজ- 
মান ও দুই অসুর তাহার দিকে ধাবমান হইতেছে । 
ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইল যে, হৃষ্টির প্রান্কালে 
বদ্ষোস্তবের পরে মধুকৈটভের আবির্ভাবের বিবরণ 
উৎকীর্ণ হইয়াছে। দালানে যে কয়েকটি স্তন্ত আছে, 
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তাহাতে বিষুঃর দ্বাদশ অবতারের মূর্তি খোদিত রহি- 
য়াছে। ৪র্থ তলে ৮ ফুট দীর্ঘ ও ৪ ফুট প্রশস্ত ৩টি ক্ষু্ 
গৃহ আছে। দ্বিতীয় তলের মধ্যস্থলে ৩ ফুট দীর্ঘ 
ও ৩০ ফুট প্রশস্ত একটি মণ্ডপ এবং উহার পশ্চান্ডাগে 
১২ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত একটি ঘর ও দক্ষিণ 
দিকে ৩* ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রাশস্ত এবং বামদ্িকে 
১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রশস্ত একটি প্রাকোষ্ঠ রহিয়াছে। 
নন্ভবতঃ মধ্যকার মণ্ডপে উৎসব হইত, বামদিকের ঘরটি 
রন্ধনশালা ছিল ও দক্ষিণ দিকের ঘরে দেবীর মূর্তি 
প্রাতি্টিত হইয়াছিল । সর্ব নিম্ন তলে সর্যানীদিগের 
থাকিবার জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। 
কলেক্টুর মিষ্টার আর্‌ নিবেল সাহেব অনুমান করেন 
যে, চালুক্য রাজগণ কর্তৃক সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীর 
কোন নময়ে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। 
মণ্ডপের সম্মুখে পাহাড়ের গাত্রে যে অনুশাসন রহিয়াছে, 
তাহার একটির তারিখ ১২৮৭ শক । উহা বার্ম্পত্য চিত্র 
সৌরবর্ষে পৌষ মাসের পঞ্চমীতে গন্লারেড.ডির পুন্ত 
অন্নরেডডি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে অবগত 
হওয়া যায় যে, দেবালয়ের ব্যয়নির্ধাহ জন্য বিজ্য়বাড়া 
ও কোন্দাপক্লী তালুক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যহ 
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১২০টী অখণ্ড দীপ প্রস্বলিত ও চারিমণ তুলের জনন্নের 
ভোগ হইত । কুঁতবশাহি রাজগণ কর্তৃক কুষ্ণাজেল। 
অধিরূত হওয়া অবধি, মন্দিরটী ল্লেচ্ছ অত্যাচারে 
পতিত হইয়া রহিয়াছে। উহা ম্বৃতিকার স্তূপে এক- 
প্রকার ঢাকা পড়িয়াছিল। মিষ্টার সিবেল সাহেব যন্্ 
করিয়া, তাহ! পরিষ্কার করাইয়াছেন। অবশ্য এখন 
আর পুজা হয় না। 

গ্রামের ভিতর ভাস্করেশ্বর স্বামীর মন্দিরের একটি 
স্তম্তে তিনটি পৃথক পৃথক্‌ অনুশাসন রহিয়াছে । তাহার 
একটির তারিখ ১৫১৫ অব্দ। তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় 
যে, বিজয়নগরের মহারাজ কৃষ্ণরায় একটি কুপ খনন 
করিয়৷ দিয়াছিলেন। উহার অনতির্ঁরে ভীমেশবর 
স্বামীর মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরফলকে কয়েকটি অনু 
শানন রহিয়াছে । এই সকল দৃষ্টে অনুগিত হয় যে, 
পুরাকালে উন্দাবল্লী প্রনিদ্ধ স্থান ছিল। এক্ষণে উহা 
সামান্য পলীতে পরিণত হইয়াছে। 
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. পাপ? 

রুষ্কাজেলায় যে কয়েকটি বৈষব তীর্থ-ক্ষের আছে, 
তাহাদিগের মধ্যে মঙ্গল-গিরিই শ্রেষ্ঠ । ইহা গন্র তালু- 
কের অন্তর্গত, কফা-নদীর দক্ষিণ তীরে ও কৃ আনি" 
কটের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সম্প্রতি এই স্থানে 
বি, কে, রেলওয়ের একটি ষ্টেশন হইয়াছে । মহরটি 
নিতান্ত ছোট নহে, ৬০০০ হাজারের অধিক লোকের 
বার; ইংরাজ আগ্ত্তকদিগের জন্য একটি পাশ্থশালা ও 
হিন্দু-যাত্রীদিগের জন্য ছত্র আছে। তদ্ব্যতীত ডেপুটি 
তহবিলদরার) পোষ্ট অফিন ও পুলিন-স্টেখন রহিয়াছে। 
নগরের পার্থে যে পাহাড় আছে, তাহা মঙ্গল-গিরি 
নামে খ্যাত । উহা! ৮৭৫ ফুট উচ্চ। উহার সর্বোচ্চ 
স্থানে ট্রিগ্নমেট্রিক্যাল-সার্ভে স্টেশন অর্থাৎ ভ্রিকোণ- 
মিতিক পরিদর্শন-গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছিল। এ পাহাড়ী 
দেখিলে, হস্তীর অবয়ব বলিয়া অনুমিত হয়। পাহাড়ে 
দূর হইতে উঠিবার জন্য যে পিঁড়ি আছে, তাহার নিকট 
১৫২৭ ও ১৫৫৮ অন্দের দুইটী অনুশানন দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে প্রথমটিতে জানা যায়, মুপ্রসিদ্ধ কুষরায়ের 
সেনানায়ক তিম্মা অরনুলু ও দ্বিতীয়গিতে দেখা যায়, 
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রাজা সদাশিবরায় করুক দেবলেবার নিমিত্ত গ্রাম প্রদত্ত 
হইয়াছিল। এস্থলে উহা! অপেক্ষা পুরাতন অনুশানন নাই। 
তবে এখান হইতে তিন মাইল দূরে “কাজা” নামক 
গ্রামে বিষু”মন্দিরের সন্নিকটে একটি প্রস্তরে দুইটী অনু- 
শান রহিয়াছে। তাহার একটী ২য় কুলতুঙ্গ চোলরাজ 
কর্তৃক ১১৪৪ অন্দে ও অপরটি অন্ধ রাজ ১ম প্রতাপচন্দর 
রুদ্ররাজ কর্তৃক ১২৪৯ খুঃ প্রদত্ত । অতএব স্পষ্ট প্রতীত 
হইতেছে, চালুক্য-রাজবংশ লোপ পাইলে, দ্বাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে এ প্রদেশ চোল রাজাদিগের অধি- 
কারে আদিয়াছিল এবং ১৩শ খুঃ শতাব্দীর মধ্য ভাগে 
অন্ধ বংশীয় রাজারা কুষ্ণাজেলা অধিকার করিয়ারছিলন | 

পাহাড়ের গায়ের মধ্যস্থলে পাথর কাটিয়াঃ নরসিংহ- 
স্বামীর মন্দির প্রস্তত হইয়াছে। মূর্তি পাহাড়ের গাত্রে 
অস্কিত আছে, কেবল নিংহারুতি মুখটী পিত্বলে প্রস্তত। 
স্বামীর আবির্ভীববিষয়ে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ, 
কোন এক খধিপুভ্র পিতার ভয়ে হস্তিরূপ ধারণ করিয়া, 
এ স্থানে বিষ্ণুর তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষণ সন্ত 
হইয়া, বর প্রদান করিবার জন্য প্রত্যক্ষ হইলেঃ খধি- 
পুত্র তাহারে শরীরে অবস্থান করিতে অনুরোধ 
করেন। বিষ কহিলেন তোমার হস্তীদেহ পর্বতে পরিণত 
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হইলে, আমি এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিব। তখন 
খষিবর শরীর পরিত্যাগ করিলে; তাহা পর্ধতে পরিণত 
হইয়াছিল। কিছুকাল পরে অসুররাঙ্গ নমুচি উক্ত পর্ব- 
তের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্ষার তপস্যা করিয়া, তদীয় 
বরে প্রবল হইয়া, ইন্দ্রের প্রাতিঘন্্বী হইলে, সেই ইন্দ্র 
বিষুণর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ ফেননিক্ষেপপূর্বক 
উক্ত অনুরকে বধ ও পূর্ব-গ্রাতিশ্রুত স্মরণ করিয়া, 
ধষি-পুত্রের হস্তিরূপী দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনা ত্রেনাযুগ্ে হইয়াছিল | তখন এই পর্বত ত্রেতাদ্রি 
নামে বিখ্যাত হয়ু | যুগতেদে নামেরও ভেদ হইয়াছে। 
যথা, ত্রেতাযুগে মুক্তাদ্রি, দ্বাপরে ধশ্মাদ্রি এবং বর্তমান 
কলিতে মঙ্গলাদ্রি নামে অভিহিত হইতেছে । এখানে 
পানীয়ই ভগবানের প্রধান উপাদেয়। যুগভেদে পানীয়ও 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া আনিতেছে। কুতযুগে অন্ন, 
ভ্রেতায় ঘ্বত ও ছাপরে দুগ্ধ পান করিতেন । এখন 
কলিতে গুড়ের নর্ধৎ পান করিতেছেন; উহাকে “পানা? 
কহে। লোকে আপন আপন মনস্কামনাসিদ্ধির জন্য 
গুড়ের পানা মানসিক করিয়া! থাকে । পরে দ্েবদর্শনে 
বাইরা, মানসিকের মূল্য অষ্চকের হস্তে প্রদান করে। 
অ্চক তাহাতে গুড় ক্রয় করিয়া, পানা প্রস্তত করত, 


৯ 
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লইয়া আইসে এবং পৃজান্তে কুমি করিয়া, সিংহের মুখে 
এ পানা ঢালিতে থাকে । দেবের ঈদৃশ মহিমা যে, যতই 
পানা আন্ুক না কেন অর্ধেকমাত্র মুখে প্রদত্ত হইলেই, 
অপর অর্ধেক গুসাদরূপে ভক্তের জন্য রাখিয়া দেন। 
যখন দেধত! পানে বিরত হন, তখন অর্ক পাত্রস্থ পানা 
ব্রতধারীকে প্রদান করে । ত্রতধারী সপরিবারে লযত্বে 
তাহা পান করিয়া থাকে। এই কারণে এখানকার 
পূজার প্রধান অঙ্গ পানাপ্রদান। এক এক সময়ে শতা- 
ধিক যাত্রী উপস্থিত হয় এবং পানা এত পড়িয়া থাকে 
যে, তাহার পরিমাণ উচ্চে অন্ধ ইঞ্চি হইবে। আশ্চর্য্য 
এই যে, গুড়ের গদ্ধে একটিমাত্রও মক্ষিকা আনিতে 
দেখিলাম না । মাঁঘ মাসের শুরু একাদশী হইতে পূর্ণিমা 
পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী উতৎ্নব হয় । একাদশীতে গরুড- 
বাহনোৎসব, দ্বাদশীতে রাজাধিরাজ উৎসব, ত্রয়ো- 
শীতে গজবাহনোতৎলব। চতুর্দশীতে শেষবাহনোৎসৰ 
এবং পুণিমাতে পুনরায় গরুড়বাহনোৎসব হইয়া থাকে। 
তদ্ব্যতীত, কাল্ুনমানে শরক্লপণ্তমী হইতে চতুর্দশী পর্য্যন্ত 
কল্যাণ উৎনব সমাহিত হয়। উভয় উৎসবেই দৃূরাদূর 
হইতে ৰহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 

পাহাড়ের নিঙ্গদেশে বিষুর যে বৃহৎ মন্দির আছে, 


মঙ্গলগিরি। ৯৯ 


তাহার গোপুর অতি উচ্চ। ১ম বিবরণে বিজয় 
নগয়ের সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্রায়ের পূর্বোক্ত সেনানায়ক 
তিম্মা অরসলু কর্তৃক, ২য় বিবরণে মস্লিপত্তনের দিনে- 
মার ইষ্-ইও্ডিয়া কোম্পানির জনৈক হিন্দু এজেন্ট কর্তৃক 
ও ৩য় বিবরণে বাঁশিরেড্ডি বেন্বাটাদ্রি নায়ডু কর্তৃক 
উহা নির্মিত হইয়াছে বলিয়া? লিখিত হইয়াছে। অতএব 
অনুমিত হয় যে, তিম্মা অরসলু প্রাচীর ও গ্রোপুরের 
কিয়দংশ ও দিনেমার কোম্পানির হিন্দু এজেণ্ট 
গোপুরের উপরিভাগ নির্মাণ করান এবং বাশিরেড্ডি 
উহাতে পষ্কের কাজ করাইয়! দিয়াছিল। প্রাচীরের 
ভিতর প্রশস্ত গ্রাঙ্গণে সপ্তম খণ্ডে বিভক্ত ৰ্‌হৎ মন্দির, 
সপ্তম প্রকোষ্ঠে নরসিংহন্বামীর পিতলময়ী ভোগমৃদ্ত 
এবং বহিস্থ ১ম প্রকোষ্ঠের স্তম্ভের গায়ে অনেকগুলি 
অনুশাসন খোদ। রহিয়াছে । এই দেবালয় হইতে ৫০০ 
শত ফুট অন্তরে মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। 
মন্দিরের ভূসম্পত্তির আয় ৬** শত টাকা। নিতা 
ভোগের জন্য নিশ্ষের নৃমিংহন্বামীর মন্দিরে /২1 ও 
ঈশ্বরম্বামীর মন্দিরে /৩ সের তগুলের অব্ল প্রদত্ত হয়। 
আটার ঘর বৈদিক ৰবান্ষণ এই মন্দিরের উপর নির্ভর 
করিয়া, কালাতিপাত করিতেছেন। 


হাম্পি। 

আমরা ১৮৯১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখের পরাতে 
দুই ঘটিকার সময় রামায়ণোক্ত কিক্ষিদ্ধ্যার অন্তর্গত 
খষাসুকস্ঙ্গ বন্দর্শন মানসে দক্ষিণ মহারাষ্ট রেলের 
'হস্পেট' স্টেশনে আনিয়া পঁহুছিলাম। উহা গণ্ডাকুলের 
জংশন অর্থাৎ সম্মিলিত স্টেশন হইতে ৭০ মাইল দূরে 
অবস্থিত । আমরা কোন বন্ধুর সাহায্যে ট্রেশনের জনৈক 
পো্টার অর্থাৎ ্াররক্ষক ৰান্ষণকে পরিদর্শকরূপে 
গ্রহণ ও গরুর গাড়িতে আরোহণ করিয়া, পরাতে হাম্পি 
নগরে পৌছিলাম। উহা ষ্টেশন হইতে ৭মাইল দূর) রাস্তা 

বাধান » অতএব গাড়িতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। 
পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণভাগে হাম্পি ও বাম- 
ভাগে খধ্যমৃকপর্বতশূঙ্গ । হাম্পি হইতে দুই মাইল 
দরে প্রনিদ্ধ বিজয়নগরের রাজা কষ্তরায়ের ভগ্র ভুর্গ 
অগ্যাপি বিগ্বমান রহিয়াছে; ইহার বিবরণ পরে প্রদত্ত 
হইবে। “নরপতি” রাজাদিগের সময়ে হাম্পি মন্বন্ধি- 
শালী ছিল। হাম্পির একদিকে তুঙ্গভদ্রা এবং অপরদিকে 
পর্বতশ্রেণী; এই কারণে উহা বহিঃশক্র হইতে সুরক্ষিত। 
নরপতি রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি হন্দর দেবালয় 


হাম্পি। ১০১ 


দির্ধাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত দেবালয়ের অনেকগুলি 
অগ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, তীহাদিগের কীন্তির পরিচয় 
দিতেছে । তন্মধো বিরূপাক্ষ, রামন্বামী, বিটোবা ও 
নরসিংহম্বামীর মন্দির সর্ধোতরুষ্ট । এতত্ব্তীত, অনেক 
মন্দির ও মণ্ডপ কালের করাল গ্রাসে বিলীন হইতেছে । 

বিরূপাক্ষ মন্দিরে পদ্মাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজ 
করিতেছেন। এ মন্দির সম্ভবতঃ বিদ্যারণাস্বামীর 
লময়ে নির্পিত হইয়া থাকিবে। তাহার সমাধি ও 
যেখানে বসিয়া তিনি পুজা করিতেন, সেই গ্ৃহ 
অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাহার শিষ্যপরম্পরা শঙ্করা- 
চারী-নামধারী হইয়া, বিরূপাক্ষ মন্দিরের এক অংশে 
অবস্থিতি করেন এবং মন্দির, বিরূপাক্ষ-মঠ ও শঙ্করাগী 
বিরূপাক্ষ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া! গ্রাসিদ্ধ । গোপুর১ শিবালয় 
এবং লম্মুখের মণ্ডপ অতি বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তরে 
নির্শিত। সম্মুখে তিগ্নকুল পুক্ষরিণী। উহা নিতান্ত 
ক্ষুদ্র ছে । তাহার চতুদ্দিক গ্রেনাইট প্রান্তরে বাধান। 
মেরামত না থাকায়, পদ্মবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুঙ্গ- 
ভদ্রা হইতে পয়ঃপ্রণালীযোগে মঠের ভিতর দিয়া, জল 
আসিয়া থাকে বলিয়াই, বোধ হয়, পুক্ষরি ণীর আদর 
নাই। ১৩৩৫ অন্দে মাধবাচার্ধ্য অপর নাম আাননাতীর্ঘ 


১০২ তীর্ঘনশমি। 


কর্তৃক ষড়দর্শনসংগ্রহ ও অনেক শাস্ত্-গ্রন্থের গীকা এই 
স্থানে বঙ্কলিত হইয়াছিল । এই দেবালয় সেই হিসাবে 
৫৫০ বংসরের অধিক হইবে । এতাবৎকাল এই দেবা- 
লয়ের কোন সংস্কার হয় নাই; স্থানে স্থানে অল্প পরি- 
মাণে ভিভি বনিয়। গিয়াছে । কোথাও বা কোন স্তস্ত 
অল্প হেলিয়াছে এবং কোন খিলান বা ফীক হইয়াছে। 
অতএব মন্দিরের সংস্কারাদি হওয়া আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে। মঠাধিকারী শঙ্করাচার্য্য বেলারি ডিষ্টিট্টের 
স্মার্ডদিগের গুরু । ন্মার্তেরাই এই মঠে আসিয়া, দেবাদি 
পদ্মাবতীশ্বরের পুজা করিয়া থাকে । ধৎকালে আমরা 
তথায় গিয়াছিলাম, তখন শঙ্করাচার্য্য অবেক্ষণ'ভ্রমণে 
গমন করিয়াছিলেন । গ্োপুরের সম্মুখে অন্ধ মাইল 
বিস্তৃত প্রাশস্ত রথ্যার উভয় পার্খ মণ্ডপ, পান্থশালা ও 
বিপণিতে পরিরৃত । রথ্যার সর্্শেষভাগে বুহৎ মণ্ডপ । 
এই রথ্যাতে রথোৎ্সব হইয়| থাকে । তৎকালে পান্থ- 
শালা ও মঠ লোকে পরিপূর্ণ হয় এবং বিপণিতে নানাবিধ 
দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সুশোভিত থাকে । পদ্মাবতীশ্বর রথে 
চড়িয়া মণ্ডপে আনিয়া বিশ্রাম করেন। ক্রমশই এই 
প্রনিদ্ধ দেবালয় বা মঠের অবনতি হইতেছে, তাহার 
সন্দেহ নাই। 


হাম্পি। ১০৩ 


পুর্ব্বো্ত মণ্ডপের ধার দিয়া, তুঙ্গভদ্রার তীরে 
আফিয়া, নেই তীর দিয়াই, অর্ধ মাইল যাইলে, রাম" 
ন্ামীর মন্দির ও তাহার উভয় পার্থে অনেকগুলি 
পুরাতন পান্থশালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরপারে খধ্যমৃক- 
পর্কতশৃঙ্গ। প্রবাদানুসাঁরে সানুজ ভগবান্‌ রামচক্্র খষ্য- 
মুকে নু্রীবের মহিত মিলিত হইয়া, তুঙ্কভদ্রায় অবগাহ- 
নাদি করিয়া, দক্ষিণ তীরে, যেস্থানে বিশ্রাম করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই উপর এই মূত্র স্থাপনা হইয়াছে বলিয়া, 
উহা৷ বৈফবদিগের প্রসিন্ধপুণযক্ষেত্র। উত্তর-পশ্চিম- 
বানী ও মহারাষ্্রপ্রদেশের যাত্রীরা হাম্পিতে আনিয়া, 
কপ্ুরালোকম্বামীর বনদর্শন ও নারিকেল ফাটাইয়! 
স্বামীর বলি প্রদান করিয়া থাকে । এখানে বানরের 
অভাব নাই; অভাব বা কিজন্য হইবে? কিক্ষিদ্ধ্যা এক 
মময়ে বানরেরই রাজ্য ছিল। তারাগড়, বালিকুট, 
অঙ্গদকুট ও অঞ্জনেয় কুটাদি শৃঙ্গ এবং পল্পানরোবর 
তুঙ্গভদ্রার ৰামতীরে এবং খধ্যমূকশৃঙ্গের অতি সঙ্গিকটে 
অবস্থিত । পম্পা তথ! হইতে ৩ মাইল দূরমাত্র। 

রামস্বামীর মন্দির হইতে অদ্ধ মাইল দূরে তৃঙ্গ 
ভদ্রার দক্ষণ তীরে সুপ্রনিদ্ধ বিটোবামন্দির । ইহার 
গঠনপ্রণানী ও প্রাস্তরোপরি নুচারু কার্য দর্শন না 


১০৪ তীর্ঘদীশশন | 


করিলে, উহার সৌন্দর্য হুদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য । 
স্তম্ভোপরি যে সকল উৎকৃষ্ট কার্ধ্য আছে, তাহা অন্যান্ঠ 
মন্দিরে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে । তালিকোটার যুদ্ধের 
পর দুরুত্তি যবন-সেনারা! বিজয়নগর ধ্বংস করিয়া, এই 
দেবালয় লুঠ করিয়াছিল । তাহারা ধনলোভে মূলস্থান 
হইতে মূর্ভিকে দূরে নিক্ষেপপূর্ববক মন্দিরের মেজে পর্য্যন্ত 
খুলিয়াছিল। তদবধি দেবালয় পড়িয়াছিল। এই ঘটনা 
৩২৮ বৎসর পূর্বে হইয়া গিয়াছে । এতাবৎকাল দেবালয় 
সমভাবে থাকিয়া, বিজয়নগরের নরপতি রাজাদিগের 
গৌরবের পরিচয়গ্রদানসহকারে সংসারের অনিত্যতা 
প্রখ্যাপিত করিতেছে । যবন অত্যাচারের সময় কয়েক- 
খানি কানিসের প্রস্তর ভাঙ্গিয়াছিল। তাহ অগ্াপি 
সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে । আমরা এই মন্দির সন্দর্শন 
করিলাম বটে; কিন্তু বিটোলদেবের মূর্তি দেখিতে 
পাইলাম না । পরিদর্শক কহিল, যবনেরা মূর্তিদিকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ব্রিচীশ গবণমেন্ট 
মন্দিরের নিষ্দাণ-কৌশল দেখিয়া, ভগ্ন স্থানের সংস্কার 
করিবার জন্ক পাব্লিকওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেপ্টকে (মাধা- 
রণ কার্যযবিভাগকে ) অনুজ দিয়াছেন। সংস্কারকাধ্য 
হইতেছে। বিরূপাক্ষদেবের রধোত্ববের রথ্যার ম্যায়, 
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বিটোলদেবের রধোত্নবের রথ্যার ধারেও মণ্ডপ এবং 
পান্থশালাদি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রত্যাগমনের সময় তৎ- 
রমস্ত এবং অপর কয়েকটী ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ 
এবং তুঙ্গভদ্রার উপর নরপতিরাক্গগণরুত নেতুর স্তস্ত 
সন্দর্শন ও তুঙ্গভদ্রার ভিতর সহজ লিঙ্গ দর্শন করিয়াঃ 
ব্ধীপ্রযুক্ত ত্রোতের আধিক্য হওয়াতে, পরপারে যাইতে 
সমর্থ হইলাম না। অতএব দূর হইতেই খযামূকপর্বাত 
সন্দর্শন করিয়াছিলাম | উহার উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র 
মন্দির এবং পাদদেশে তুঙ্গভদ্রার উপর মণ্ডপ ও ঘাট । 
তথা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে পর্বতশৃঙ্গোপরি 
পঙ্গের কার্ধ্য সুশোভিত 1 অতএব সূরধ্যরশ্মির সহযোগে 
নুব্যক্তীরুত ৰ্‌ হত মন্দির দৃষ্ট হইল। শুনিলাম; অঞ্জনা 
যেস্থানে মারুতিকে প্রসব করিয়াছিল, তাহারই উপর 
এ মন্দির নির্টিত ও আঙ্জাময় ( অঞ্জনেয় ) স্বামীর নামে 
উতনগীকুৃত হইয়াছে । আরও শুনিলাম, তথা হইতে 
দুই মাইলমাত্র দূরে পর্বতশ্রেণীর ভিতর পম্পা-নরোবর । 
কোন ব্ান্ষণ কহিলেন। বর্ষায় পম্পা জলে পূর্ণ হইলে, 
অতি মনোহর দৃশ্ট ধারণ করে। তাহার অনত্িদূরে 
তারাগড়, বালিকুট ও অঙ্গদকুটাদি রামায়ণোক্ত শ্ঙ্গ- 
গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা তৎকালে নহজে 
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পার হওয়া দুঃসাধ্য; পার্বত্য রাস্তাও অতি বন্ধুর; 
বিশেষতঃ) আমাদিগের সময়াভাব) তজ্জন্ত আমরা 
তাহা দর্শন করিতে পারি নাই। 

তদনন্তর আমর! তুঙ্ষভদ্রার পরমপবিত্র সলিলে 
অবগাহনপূর্ধবক বিরূপাক্ষমদ্দিরে যাইয়া, ভগবান্‌ পম্পা- 
বতীশ্বরের অগ্টিনামমাধানান্তে মন্দির, বিষ্যারণ্যস্বামীর 
সমাধি ও তাহার ধ্যানের গৃহ, শঙ্গরাচার্যযের আবাগ- 
গরেহ এবং যন্নিকটশ্থ পর্বতশৃঙ্গোপরি অপর দশাধিক 
পরিবর্জিত মন্দির একে একে দর্শন করত, তথা হইতে 
গ্রাত্যারত্ব ও কোদণ্ড রামন্বামীর মন্দিরে সমাগত হই- 
লাম। তথায় স্বামীজির অঙ্চনাদি করিয়া, পার্বস্থ ছগ্রে 
আহার করত, বিশ্রামানম্তর ক্ুষ্রায়ের ভগ্নদুর্গদশনে 
যাইবার মময় অনেকগুলি পরিবর্জিত মন্দির দেখিয়া- 
ছিলাম। ইহাদিখের মধ্যে প্রত্যেক মন্দিরই যবন 
অত্যাচারে পতিত হইয়া রহিয়াছে । 

রুষ্ণরায়ের দুর্গের কথা বলিবার পূর্বে বায়ার- 
দিগের অভ্যুদয়ের দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক | 
মহিনুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরি মঠের অধাক্ষ মাধবাচার্যয 
, বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে হাম্পি হইতে দুই 
মাইল দূরে নূতন নগর স্থাপন ও হুস্কাবুক্কা নামে ভ্রাত- 
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হয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, ১৩৩৫ অক 
নরপতি রাজবংশের প্রাতিষ্ঠা করত স্বয়ং সমস্ত রাজ- 
কাধ্য পর্যালোচনা করিতেন। তিনি সর্কশান্ত্রে 
নুপণ্ডিত ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের সর্বস্থান হইতেই 
পণ্ডিত আনয়ন করিয়া, ধর্মশাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য 
সঙ্কলন করান। তাহার ভ্রাতা নায়ণাচার্ধ্য বৈদিকদিগের 
সাহাব্যে সুপ্রসিদ্ধ খথেদভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তিনি 
স্বয়ং সর্কদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তদনম্ভর তিনি 
নন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়া, আনন্দতীর্ঘ ও বিষ্যারণ্যন্বামী নামে 
খ্যাত হয়েন এবং বিরূপাক্ষ-মঠে জীবনের শেষ অংশ 
অতিবাহিত করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহার 
শিষ্েরা বিরূপাক্ষ শঙ্করাচাধ্য নামে অভিহিত হই- 
তেছেন। 

হস্কাবুক্কার জন্মরত্ান্ত পাওয়া যায় না, বলিলেই হয়; 
এমন্বন্ধে পুরাতত্ববিৎদিগের মধ্যে নানামত। কেহ কেহ 
বলেন, তাহারা দেবগিরির যাদববংশ হইতে সমুদ্ুত ; 
অপরেরা কহেন, বনবানীর কদস্ববংশ হইতে তাহার! 
উৎপন্ন হইয়াছেন? অন্তান্েরা কহিয়া৷ থাকেন; মহিম্থুরের 
হয়শাল বল্লালবংশই তাহাদের উদ্ভবন্থান। আবার 
কেহ কেহ কহেন যে, বরঙ্গল রাজাদিগের মেষপালকের 
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অধ্যক্ষদ্বয় অনুপ্তপ্ডি গ্রাম হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে 
যাইবার লময়ে মাধবাচার্য্যের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। 
তিনিও আপনার অস্গাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দ্বার 
অভিপ্রায়ে নুতন নগর স্থাপন করিয়াঃ তাহাদিগকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রাথমে উক্ত নূতন নগর 
বিদ্বানগ্রাম নামে, পরে বিজয়নগ্রাম (১) এবং তদনস্তুর 
বিজয়নগ্রর নামে অভিহিত হইয়াছে । ভুক্ধা ১৩৩৫অব্ডে 
রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, হরিহর রায়ালু নাম গ্রহণ ও 
১৩৫০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১৩৪৪ অব্দে 
বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভঞ্রকে মুনলমানদিগের 
বিপক্ষে নাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রধিত আছে। 
বাদামীতে কেনারিজ ভাষায় ১২১ শালিবাহন অন্দে 
যে দরানপত্র পাওয়৷ গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত করি- 
তেছে, হরিহর বাদামীকে আপন রাজ্যতৃক্ত করিয়া- 
ছিলেন । তৎকালে দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি বিজা- 
পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার স্বত্যুর পর 


(১) উদয়গিরি তালুকের মলকোন্দা গ্রামে কী নরসিংহস্বামীর 
মন্দিরে ১৫৫৮ শালিবাহন অন্দে ফাল্গন মাসে শুত্রুদশমী লক্ষীবারের যে 
অনুশাসন স্তস্তে রহিয়াছে, তাহাতে নরপতি রাজাদিগের রাজধ[নী বিজয়" 
নগর নামে কখিত হইয়াছে। 
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তাহার ভ্রাতা রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। 
রাজবংশীয় রাজাদিগের নামের তালিকা দিয়া, বিশেষ 


বিশেষ ঘটনাগুলি বিরত করিব। 


নরপতি রাজাদিগের নামের তালিকা । 


হছরিহর রায়াল (৯ম) ১৩১৩ 
বুক্কারায়ালু হরিহরের ভ্রাতা ১৩৫০ 
হরিহর রায়ালু (২য়) ১৩৭৯ 


দেবরায়ালু ১৪০১ 
মল্লিকাঙ্জুন ১৪৫১ 
বিরূপাক্ষ ১৪১৫ 


নরনিংহ রায়ালু (১ম) ১৪৭৯ 
নরসিংহ রায়াল (২য়). ১৪৮৭ 


কষ্রায়ালু ১৫০৮ 
অচ্যুতদেবরায়াল ১৫৩, 
নদাশিবরায়ালু ১৫৪২ 


হইতে 
5) 


5) 
5 
৫ 


5 


১০৯ 


আমরা 


১৩২০ 
১৩৭৯ 
১৪০১ 
১৪৩১ 
১৪৬৫ 
১৪৭৯ 
১৪৮৭ 
১৫০৮ 
১৫৩০ 
১৫৪২ 
১৫৭৩ 


১৩১৮ অন্দে বুক! ও গুলবার্গের ৰন্ষণী মহমংশাহ, 
উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, বৰাাদ্ধণী রাজাই জয়লাভ 
করিয়াছিলেন এবং ১৩৮৫ অন্দে বুক্কাবেল গাও স্বরাজ্য- 
ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে ১৩৮৭ অন্দে 


তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন | 


৯০ 


১১০ তীর্ধদর্শন। 


দেবরায়ালুর রাজন্বকালে ১৪০৩অব্দে ভাহার সেনা- 
নায়ক ধার্রাও ধার্ধারের দুর্গ নিশ্মীণ করান । ১৪০৬ 
অব্দেৰান্ষণীরাজ্যের অন্তত মুদ্ধালের কোন স্বর্ণকারের 
কন্যাকে বলপূর্ধবক আনয়ন করিয়া, বান্ষণীরাজ ফেরোজ 
শাহ দেবরায়ালূর রাজ্য আক্রমণপুর্বক পদে পদে 
তাহাকে পরাভূত করিলে, তিনি ধার্কারের নিকট বঙ্কা- 
পুর ও আপনার কন্ত। দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে 
১৪১৭ অন্দে তিনি ফেরোজশাহকে পরাভূত ও পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া, ৰক্ষণীরাজ্যের মধ্যে গমন- 
পূর্নক সমস্ত গ্রাম ও নগর লুঠন করেন। তৎপরে তৎ- 
সমস্ত অগ্রিমুখে নিক্ষেপ করিয়া, সকল লোককে নিপী- 
ডিত করিয়াছিলেন । ১৪২২ অন্দে অহম্মদশাহ ৰান্ষণী 
তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া, অতর্কিতরূপে দেবরায়ালর পট- 
নিবাস আক্রমণ করিলে, তিনি ইক্ষুবনে লুকাইয়া, প্রাণ- 
রক্ষাপূর্বক বিজয়নগরে পলাইয়া আইসেন | অহম্মদশাহ 
বিনা বাধায় পূর্বপ্রথানুসারে দেবালয়, গ্রাম ও নগর 
লুষঠন করিয়াছিলেন এবং কিয়দংশ রাজ্যও ্বরাজ্যভুক্ত 
করিয়া লয়েন। কিন্ত ১৪৪৪ থুঃ দেবরায়ালু তাহীর পুন- 
রুদ্ধার করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি ১৫৫১অব্দে মানব- 
লীল! সংবরণ করিলে, মঙ্লিকাঞ্জুন ১৪৫১ হইতে ১৪৬০ 


হাম্পি। ১১১ 


পর্যান্ত রাজস্ব করিয়াছিলেন। তদনম্তর বিরূপাক্ষ ১৪৬৫ 
হইতে ১৪৭৯ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ১৪৬২ অন্দে 
মহম্মদশীহ ৰাঁদ্ষণী বেলগাও কাড়িয়া লইলেও, তিনি 
দক্ষিণ দিকে মস্লিপত্তন পর্য্যন্ত হ্বরাজ্য বিস্তার এবং 
অসুপ্‌ আদিল শাহকে বান্ষণীরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য 
করিয়াছিলেন । তদনম্তর নরসিংহ রায়ালু ১৪৭৯ হইতে 
১৪৮৭ পর্য্যন্ত ও তাহার পুত্র নরসিংহ (২য় ) ১৪৮৭ 
হইতে ১৫০৮ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন । তাহার সেনা- 
নায়ক রামরাঙ্জা করলে যাইয়া, তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ 
অনুফ আদ্দিলশেভয়কে নমরে পরাডডুত ও দুর্গ অধি- 
কার করিয়া, বিজয়নগরের নরমিংহের অধীনে “নয়ক্ষর? 
(ক্ায়গীরদার) রূপে শালন করিতে থাকেন। নরনিংহ 
১৫৮ অন্দে মানবলীলা মংবরণ করিলে, তাহার ভূতীয় 
পুত্র কৃ্দেব রায়ালু রাজা হয়েন। ইনি অতি প্রবল ও 
বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অস্ত্রদেশজয়পূর্ববক কটক পর্য্যন্ত 
আপন জয়পতাক৷ বিস্তার করেন। এবং তথাকার 
রাজ গজপতি রাজুর কন্ঠার পাগিগ্রহণ করিয়া, ১৫১৬ 
খুঃ যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে উড়িষ্যারাজ্যের 
দক্ষিণ-সীমা কোন্দাপন্ত্লী বিজয়নগর রাজ্যের উত্তর-নীম! 
নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৫১৫ অবে তাহার রেনানায়ক 


১১২ তীর্ধদরশন। 


তিন্ম অরসুলু “কোন্দাবিট্‌' নেশ্ুর ডিরিন্টের উদয়গিরি 
ও কৃষ্ণা ডিভিতটের 'কোন্দাপলী” অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ১৫১৮ অকের অনুশাসন গর 
তালুকের পেদ্দাকাকৃনি গ্রামে বীরভদ্র দেবের মন্দিরেঃ 
বাপটলা তালুকের বাপট্লানগর ও বিজয়বাড়ায় কনক- 
ভুর্গার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । তিনি পশ্চিমে কৃষ্ণা, 
উত্তরে শ্ীশৈল, পূর্বে কোন্দাবিডু, দক্ষিণে তঞ্জাবুর ও 
মধুর পর্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
তাহারই সময়ে গধুরার নায়ক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। তিনি নংস্কৃত ও তৈলঙ্গী ভাষার উন্নতিকল্লে যন্ব 
করিতেন তাহার সভায় অষ্টদিগ্গজ অর্থাৎ ৮টি বিদ্বান 
থাকিত। তাহার! তৈলঙ্গী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । ১৫৩০ অবে তাহার ম্বৃত্যু হইলে, তদীয় 
স্রপ পুক্র না থাকাতে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীর নরসিংহ 
রায়ালুর পুজ্র অচ্যুতরায়ালু রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। 
তিনি আপন পিতৃব্যের রাজত্বকালে অনেকটা স্বাধীন- 
ভাবে ছিলেন এবং কার্ল পরদেশে অনেকগুলি দানানু- 
শামন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কোন্দাবিডু তালুকে 
যে অনুশাসন প্রদান করেন, তাহা রেপলী তালুকে 
গোপালম্বামীর মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । ১৫৩৮ অন্দে 
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ভিনি উক্ত গোপালম্বামীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। 
কেহ কেহ বলেন, তিনি কানু'লের দুর্গ নির্মাণ করাইয়া- 
' ছিলেন। ১৫৪২ অবে হার ্ৃত্যু হইলে, তদীয় 
নাবালক পুভ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। রামরাজা 
নামে তাহার প্রধান সেনানী এই নাবালক রাজাকে 
নজরবন্দী করিয়া, আপনি রাজবকার্ধ্য করিত । তাহাতে 
নাবালক রাজার মাতুল ও অপর কয়েকজন প্রধান 
মচিব সেনানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে, মে অবমর 
লইয়াছিল। সেই নুযোগে রাজ-মাতুল তিম্ম রাজা 
হয়, সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া, এরপ নিষ্ঠুরভাবে 
প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন যে, সমস্ত সামন্ত রাজারা 
তাহার বিরুদ্ধে উ্িত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি 
বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহর সাহায্য লইয়া, 
বিদ্রোহ দমন করিতে বাধ্য হয়েন। মুনলমান-সেনা 
গ্রতিনির্ত্ত হইলেই, নামস্তেরা পুনরায় উত্থিত হইয়া, 
তীহাকে প্রানাদমধ্যে অবরোধ করিল । তিনি অনন্যো- 
পায় হইয়া, আত্মহত্যা করেন । তখন রামরাজা আপন 
আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিয়া, আমরণ বদাশিবের 
নামে রাজ্য শামন করিয়াছিলেন । নদাশিবের প্রদত্ত 
রস্তরানুশাদন কোন্দাবিভুতে নর্সঝুপেট তালুকের 


১১৪ তীর্ঘদর্শন। 


'এলমন্দা' গ্রামে বপট্ল তালুকের বঙ্গিপুর ও সাত্বনা- 
পল্লী গ্রামে এবং গণ্ুর তালুকের মঙ্গলগিরিতে পাওয়া 
গিয়াছে 1 রামরাজ। ম্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
তিনি আদিলনাহীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, তাহা 
তর্গ করত, একাংশ স্বরাজ্যাতুক্ত করিলে, আলি আদিল 
শাহ গোলকন্দা, আমেদনগর ও বিদর্ভের রাজাদিগের 
মহিত মিলিত হইয়া, তাহার বিরুদ্ধে তালিকাকোটা- 
নামক স্থানে আনিয়া! সমবেত হয়েন। পরে কৃষ্ণা পার 
হইয়া, অতর্কিতভাবে তাহার সেনাকে তথা হইতে ১০ 
মাইল দূরে আক্রমণ করেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু জয়লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ 
করেন। তিনি বিগতিকতা অবলোকন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু মুল- 
মান-সেনা তাহার অনুররণ করিলে, বাহকের! পান্থী 
ফেলিয়া পলায়ন করে । তখন বিপক্ষ সেনারা তাহাকে 
বন্দী করিয়া, আদিলশাহর বন্মুখে আনয়ন করিলে, 
তিনি স্বয়ং তাহার মুগ্ুচ্ছেদন করেন। কৈনরফ্রেডারিক 
নামে কোন পরিব্রাজক ছুই বতমর পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরি- 
দর্শন করিয়া, আপন ভ্রমণ-বৃত্বান্তে লিখিয়াছিলেন যে, 
রামরাজার মেনার মধ্যে দুইগি মুমলমান সেনানায়ক 
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ছিল। তাহারা যুদ্ধের নমর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, 
বিপক্ষের সহিত মিশিয়াছিল। তাহাত্তেই বিপক্ষ দল 
রামরাজার মেনাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। মে যাহা হউক, রামরাজা নিহত হইয়াছেন 
গুনিয়া, হিন্দু-সেন! ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিলেঃ 
মুদলমানেরা তাহাদ্দিগের অনুসরণ করে। সুলতান 
সয় আনিগুপ্ডিতে আগমন করিলে, তদীয় মেনা বিজয়- 
নগরে প্রাবেশপূর্ধক লু্ঠন করিতে গুরত্ত হয়। কথিত 
আছে, তৎকালে রাজধানীর বেষ্টন ২৭ মাইল ছিল । 
ঘেনারা দশ মান ধরিয়া লুষ্ঠন করিয়া, নগর, রাজ- 
প্রাসাদ ও দেবালয়াদি নষ্ট করিয়াছিল । ১৫১৫ অন্দে 
বিজয়নগরের ধ্বংস হয়। কিন্তু নদাশিবরায়ালু মুসল" 
মান-নেন। আনিবার পূর্বেই তথা হইতে পেন্নকোন্দায় 
পলাইয়াছিলেন এবং ১৫৭৩ অন্দে মানবলীলা নংবরণ 
করেন। তাহার পর যথাক্রমে ্রীরঙ্গরায়ালু ১৫৪৭ 
হইতে ১৫৮৫) বেন্বাটপতি দেবরায়ালু ১৫৮৬ হইতে 
১৬১৪, চিন্ধদেবরায়ালু বেক্পুরে রাজধানী উঠাইয়া 
লইরা গ্রিয়া ১৬১৫ হইতে ১৬২৩, বামদেবরায়ালু ১৬২৪ 
হইতে ১৬৩১, আনগুগডি বেন্বা্টরায়াল ১৬৩২ হইতে 
১৬৪৩ এবং ভীরঙ্গরায়াল ১১৪৪ হইতে ১৬৩৪ পর্য্যন্ত 


১১৬ তীর্ঘদর্শন। 


রাজত্ব করিয়াছিলেন । শেষ রাজা নরসিংহ রায়ালু 
মধুরার তিরুমলের উত্তেজনায় যেরূপে গোলকন্দার 
সুলতান কর্তৃক পরাভূত ও যেরূপে নরপতিবংশ লোপ 
প্রাপ্ত হয়, তাহ! তীর্ঘদর্শনের ১ম সংখ্যায় ১৮৮ হইতে 
৯১ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । 

আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে আমিয়! দেখিলাম, 
কয়েকটি রাঁজভবনের ভগ্রাবশেষ, পরিত্যক্ত দেবালয়, 
বিচারালয়, হস্ডিশালা ও উদ্টশালা ব্যতীত; তথায় আর 
কিছুই নাই। সমস্ত ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 
আমরা প্রত্যেক প্রাসাদ-বাটী ও দেবালয়াদি সন্দর্শন 
করিলাম । একটি দেবালয়ের প্রাচীরে প্রত্যেক 
প্রস্তর-পতক্তিতে এক শ্রেণী সেনা, যথা পদাতি) অশ্বা- 
রোহী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধ এবং একস্থানে ব্যান 
শিকার ইত্যাদি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার কাধ্য- 
নৈপুণ্য দর্শন করিলে, চমত্কৃত হইতে হয়। যে রাজ- 
ধানীর বেষ্টন ২৭ মাইল ছিল, তাহা এক্ষণে মরূ- 
ভূমিতে পরিণত! কালের বশে মরুও শম্যক্ষেত্র এবং 
উদ্ানও মরুতে পরিণত হইয়া থাকে! এ কয়েকটি 
ভগ্ন প্রানাদ দণ্ডায়মান থাকিয়া, মোহাম্ব যানবগণকে 
স্মরণ ক্রাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা এবং একমাত্র বুদ্ধই 


হাম্পি। ১১৭ 


সত্য । অতএব, হে মানব! সেই সৎ বন্ততেই আস্থা 
স্থাপন কর। আপাত-স্ুখকর ইন্ড্রিয়গ্রিয় ভোগে কদাচ 
মোহিত হইও না। ৰুদ্ষই সৎ, অপর সমস্তই অনৎ, 
ইহা অর্বাদা মনে জাগরূক রাখিয়া, একমাত্র দেই 
বদ্ষেরই ধ্যানকর। 


ধার্বার। 


পপ 


১৮৮১অবের ১৪ই অক্টোবর তারিখে আমরা হাম্পি 
হইতে দক্ষিণ মহারাষ্্র-রেল দিয়া, 'ধার্কার' ছ্টেশনে 
বেলা ১২ টার সময়ে আদিয়া পৌছিলাম। ট্রেন 
আদিতে দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্ 
রেল কোম্পানির প্রাধান ইঞ্জিনিয়ার ও এজেন্ট আফি- 
দের প্রধান কেরাণী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের পুক্র বাবু বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় আমা- 
দিগের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা 
তাহার নহিত তাহাদিগের আবামে যাইয়া, আতিথ্য 
হ্বীকার করিলীম। পরে আহারাদি করিয়া, বহির্গমনে 
্রান্তুত হইতেছিঃ এমন সময়ে প্রভূত বারিবর্ষণ হইতে 
লাগিল। অনন্তর বর্ষণ কিঞ্চিৎ হ্রান হইলে, বিপিন 
বাবুর মহিত নগরপরিদর্শনে গমন করিলাম । 

এই নগর ১৫২৭ অক্ষরেখায় ও ৭৫।৬ পূর্ব-দ্রাঘি- 
মায় বেলর্গাও হইতে ৪৮ মাইল পূর্ব দক্ষিণে, বিজাপুর 
হইতে ১১৭ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ও পুনা হইতে ২৪, 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এই নগরটি বেলগাও অপেক্ষা 


ধার্বার। ১১৯ 


অপেক্ষাকৃত নূতন। ধার্বারের ২।* মাইল দক্ষিণে 
মোমেশ্বরদ্েবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। তাহাতে 
নবলুর ও অন্য কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ থাকিলেও, 
ধার্বারের নাম মাই । অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে ১৪০ থৃঃ পূর্বের কোন অনুশাসন 
অগ্যাপি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে ধার্কবার নাম ব্যবহৃত 
হইয়াছে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বিজয়নগরের 
মহারাজ দেবরায়ালুর সেনানী ধার্বারের দুর্গ নির্মাণ ও 
পন নাম চিরম্মরণীয় রাখিকার অভিপ্রায়ে, এ দুর্গ 
ধার্ধার নামে অভিহিত করেন । তিনি তথাকার শামন- 
কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়- 
নগর নষ্ট হইলে, ধার্বারের শাসনকর্তা একপ্রকার 
স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। ১৫৭৩ অন্দে 
বিজাপুরের আলি আদিলশাহ ধার্ধার অবরোধ ও 
ছয় মান পরে এ দুর্গ অধিকার করিয়া, এই ধার্কারের 
নিকটস্থ প্রদেশ ম্বরাজ্যভূক্ত করিয়া লয়েন। সেই নময় 
হইতে উহা বিজাপুরের শাসনে থাকে । ১৬৬* অব্দে 
ধার্ববারের গবর্ণর আবৃছুল গফর বহিদ্বারের তোরণ ও 
দরজাটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৬৭৪অকে মহারাষ্ট্র 
বীর শিবজী ধার্কার স্বরাজযতুক্ত করেন। বিস্তু ১৬৮৫ 


১২০ ভীর্ঘদর্শন। 


অন্দে দিল্লীর মোগল-সআাট আরে ধার্ফার আপন 
অধিকারভুক্ত করিলে, উহা বিজাপুরের মোগল গব- 
রের তত্বাবধানে ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত মুনলমানদিগের 
অধিকারে থাকে । পেশোয়া বালাজীরাও মুললমান 
কেল্লাদার অর্থাৎ ছুর্গরক্ষীকে বাকী ৪০ চলিশ হাজার 
টাকা বেতনম্বরূপ উৎকোচ দিয়া, উহা মহারাষ্ট্ররাজ্া- 
ভুক্ত করেন। ১৭৭৪ খুঃ মহিম্ুরের হাইদার আলিখার 
দেনানায়ক ফজল্-উল্লা-খা। উহা অরধিকারপূর্বক একদল 
সেনা রাখিয়া আইসেন। মহিনুরের অন্তর্গত বঙ্কাপুরে 
২৫ মাইল দক্ষিণে অন্নবতীর সংগ্রামে হাইদার আলি 
পরাভূত হইলে, পেশোয়া মাধবরাও ধার্ধার অবরোধ 
করিয়া, উহ পুনরায় অধিকার করেন । ১৭৮৪ অন্দে 
টিপুসুলতান ধার্ধার ও অপর কয়েকটি দুর্গ আপন 
অধিকারে আনিয়াছিলেন। অনন্তর চারি বৎসর পরে 
পেশোয়া উহা! উদ্ধার করিয়া লইলেঃ টিপু স্বয়ং যাইয়া, 
কে্লাদারকে পরাস্ত করিয়া) ভুর্গ হস্তগত করেন। ১৭৯ 
নালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজ ও মহারাষ্্রসেনা একত্রে 
যাইয়া, দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। ছয়মান অবরোধের 
পর দুর্গরক্ষক সেনামমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত 
হইলে) ১৭৯১ সালের ৭ই এপ্রেলে উহা! পেশোয়ার 


ধার্বার। ১২১ 


অধিকারে আইসে। ১৮১৭ অকে পেশোয়ার সহিত 
পুনাতে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ধার্ধার ব্রিটশশাসনভূক্ত 
হইয়াছে । ১৮৩৮ অবে তথাকার ৰাক্ষণ ও লিঙ্গায়ৎ- 
দিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃঃ 
সিপাহী-বিদ্রোছের সময় দুর্গের এক অংশের প্রাচীর 
ভূমিসাৎ করা হইয়াছে । এখন ধার্কারে নেটিভ ইন্‌- 
ফ্যান্টি, রেজিমেন্ট অর্থাৎ দেশীয় সৈন্যসম্প্রদায় থাকে । 
উহা ভিষ্টিক্টের হেড কোয়াটর অর্থাৎ মূলস্থান হইয়াছে 
এবং সমুদ্রতল হইতে ২৫** হাজার ফুট উচ্চ বলিয়া, 
উহাতে স্সিগ্ধ বায়ু বহিয়া থাকে। গ্রীম্মকালেও উত্তাপ- 
বশতঃ কষ্ট হয় না। আবার দক্ষিণ মহারা্ রেলওয়ের 
হেড় অফিস অর্থাৎ প্রাধান কার্য্স্থান-বাটীর ত্রিতল 
প্রানাদ ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকাব্যয়ে এখানে নির্মিত ' 
হইয়াছে। ক্রমে লহুরের আয়তন ও ততৎসহকারে প্রক্জা- 
সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । সমস্ত নগরটি দুর্গ, নগর, 
সিভিল ষ্টেশন অর্থাৎ ইংরেজাবাস বা মাহেবদ্দিগের 
আভ্ডা, সেনানিবাম ও সহরতলি বা উপশল্য, এই পাঁচ 
অংশে বিভক্ত। 

দুর্গটি বর্তললাকার ও তাহার ব্যাস ৮** শত গজ 
হইবে । পুর্বে ইহাতে একটিমাত্র প্রাবেশপ্বার এৰং 


১১ 


১২২  তীর্ঘদর্শন। 


তাছাতে একটির পশ্চাতে আর একটি করিয়া চারিটী 
দরজা ছিল। বহির্ভাগের দরজা ও তোরণটির গঠন- 
প্রণালী অতি পরিপাটী। দরজার উপরে যে অনুশাসন 
খোদ্দিত আছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায় ১৬৫৯ 
অব্ধে গবর্ণর আবুল গফুরের কাণ্ডেন আবছুল্লার তত্বাব- 
ধানে উহা নির্দিত হইয়াছিল। ছুর্গের তিতর যে সকল 
বাটী আছে, তাহাতে পূর্বে দেশীয় সৈম্য-সম্প্রদায়ের 
অফিমার অর্থাৎ কর্পমচারিগণ থাকিতেন। ১৭৭৫ অব্দ 
হইতে তাহাতে সিভিল অফিসারগ্রণ অর্থাৎ প্রাড়বিবাক- 
সম্প্রদায় রহিয়াছেন। 
দুর্গের পূর্ব দক্ষিণ দিকে নেটিত সহর অর্থাৎ দেশীয়- 
গণের «আবান নগর” ও তাহার পশ্চাতে সহরতলি ; 
'এখন যাহাকে মঙ্গলবার ও শুক্রবার কহিয়া থাকে, 
তাহাই পুরাতন সহর বলিয়া নির্দিষ্ট। তাহা মাটির 
প্রাচীর ও পরিখায় সুরক্ষিত এবং উহাতে প্রবেশের জন্য 
পীচটি দ্বার ছিল। উত্তর দিকে দুর্গে যাইবার “দুর্গদ্বার' 
পূর্কোত্তর দিকে 'মুডিহনূমান' দেবালয়ের নিকটে 'মুড়ি- 
হনুমান' দ্বার দিয়া, 'হেক্লি' গ্রামে যাইবার ও পূর্ব- 
দক্ষিণ দিকে 'নব্লর্‌' দ্বার দিয়া 'নব্লুর্' ও 'হুবলির' 
দিকে যাইবার পথ, পশ্চিম'দক্ষিণ দিকে 'নচমূবি' ঘার 
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দিয়া 'নুচমৃব কুপে যাইবার ও পশ্চিম-উত্তর' দিকে 
তেগুর' দ্বার দিয় পুনার রাস্তার উপর “তেগুর' গ্রামে 
যাইবার পথ ছিল; এক্ষণে কেবল নব্লর্নামক দ্বারটি 
বিদ্যমান আছে। উহাই প্রাচীন স্বগ্নয় দুর্গের স্মতি 
জাগরিত করিয়া দিতেছে । অপর চারিটী দ্বার কালের 
করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ) 
_নহরে অধিকাংশতঃ মহারাষ্্রদ্দিগের বাম; কার্য/ 

উপলক্ষে সমাগত অপরদেশীয় লোকও দেখিতে পাওয়া 
বায়। মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে ছয়টি চৌবাচ্চা, 
শটি পুক্রিণী, ছুইটী নিন্‌টরন্‌ অর্থাৎ জলাধার ও ৬১৪টি 
কূপ আছে। তিনটি পুক্ষরিণীর জল কেরল গো মেষা- 
দির পান করিবার জন্য ; অধিকাংখ কূপের জল লব- 
াক্ত। কেবল ১১৯টি কুপে মিষ্ট পানীয় জল পাওয়া 
যায়। গুনিলাম, সময়ে সময়ে অনেক কুপ জলশূন্য হয় 
এবং তজ্জন্য জলকইও হইয়া থাকে। 

নগরের উত্তর ও দুর্গের দক্ষিণে রবার্টসন সাহেবের 
ফল ও তরকারির বাজার । উহ! অতি প্রাশস্ত এবং 
উহাতে ৪*খানি দোকান আছে। ১৮৮১ সালে মেষ ও 
গোমাংস বিক্রয়ের গৃথক্‌ গৃথক্‌ বাজার স্থাপিত হয়। 
মেষমাংসের ৩৪ খানি ও গোমাংসের ১৯২ খানি দোকান 
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ভাছে। ইহাতে বুবিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যহ কত- 
গুলি মেষ ও গো একমাত্র ধার্বার নগরে মনুষ্যোদরে 
যাইতেছে । এখানে সুটার-হাউম অর্থাৎ কদাইখানাও 
আছে। একটিতে গোবধ ও অপরটিতে মেষাদি বধের 
জন্য সহরের ভিতর যে পুরাতন বাজার আছে, তাহাও 
অতি রহৎ এবং তাহাতে সর্ধপ্রকার শস্য; আটা মিষ্টাক 
ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে । 

এখানে অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ জোলার বান। তাহা- 
দিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্বল ও কাপড় বুনিয়া, 
দিনপাত করে। ডিষ্রিক্ট জেলে কার্পেট, তোয়ালে, . 
টেবল্-ক্ুথ, লেপ, বেতের কেদারা ও বাক্স নির্শিত 
হইয়। থাকে । 

এখানে হিচ্দুদিগের ১৩টি প্রধান মন্দির আছে। 
রায়র ব্যাম্রোয় প্রাচীন হনুমন্ত দেবালয়, উহা পূর্বোক্ত 
নব্লুর দ্বারের সন্লিকটে | মাধ ধর্মাধ্যক্ষ ব্যাস্রোয় 
বিজয়নগরের কৃষ্'রায়ালুর নাবালক পুত্রের অধিকার 
সময়ে ১২ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তৎকালে ১৪১০ 
অন্দে রাজ্যমধ্যে সমুদ্বায়ে ৩৬০টি মারুতির মন্দির 
নির্শিত হইয়াছিল; উক্ত হনুমন্ত মন্দির তাহাদের অন্য- 
তম রূপে বর্তমান থাকিয়া, তাহার নাম ল্মরণ করাইরা 
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দিতেছে । অতএব এই মান্দর প্রায় ৪** শত বৎসরের 
হইবে । ১৭৯০ খুঃ মাধ্বগুরু সত্যবোধস্বামী আর একটি 
মারুতির মন্দির নিম্মাণ করেন। “মুড়ি-হনুমন্‌' দ্বারের 
নিকট তৃতীয় মুড়ি-হনুমনদেবের মন্দির রহিয়াছে । উহা 
কোন্‌ সময়ে প্রতিষ্টিত হইয়াছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। 
এখানে ছুর্গাদেবীর দুইটি মন্দির আছে; তন্মধ্যে একটি 
নগরে ও অপরটি দুর্গের অভ্যন্তরে | তদ্বযতীত, দুইটি 
নরসিংহম্বামীর মন্দির | একটি সহরে ও অপরটি ধার্বার 
হইতে এক মাইল দরে “মাড়িছল' নামক স্থানে । শুনি- 
লাম, ন্বগীয় দাওয়ান রায়-বাহাদুর প্ীনিবাম রাও কতক 
১৮৮২ খুঃ শেষোক্তটি প্রাতিষ্টিত হইয়াছে। অপর দ্বইটি 
পাঞগুরামদেবের মন্দির । ১৮০ খু বাপাজী দিন্ধিয়া 
কর্তৃক উহার একটি এবং ১৮২* খৃঃ কোন বন্ধিষ্ঠ বণিক 
রামান্নানায়ক কর্তৃক অপরটি প্রতিষ্টিত হইয়াছে । 
তন্ডি্, জৈনদিগের একটি মন্দির এবং লিঙ্গায়ৎদিগ্ের 
বীরভদ্র ও 'বাসপ্লা” নামে ছুইগি দেবালয়ও আছে। 
লিঙ্গা়তদিগের ছোট বড় ২৫টি মঠে অনেকগুলি 
লিঙ্গায়ৎ নন্ন্যানী থাকে । 

মুমলমানদ্িগেরও জুম্মা ও বার-ইমান্‌ নামে দুইচী 
মনৃজিদ নগরে এবং হাতেল “পা্চার' নামে আর একগি, 


১২৬ তীর্ঘদর্শন। 


দুর্গগধ্যে গ্রতিষ্টিত আছে শ্রীষ্টানদিগের জন্য একটী 
জারম্যান মিসন্‌ চ্যাপল্‌ ও দুইটা রোমান্‌ ক্যাথলিক 
চ্যাপল্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। 

সিভিল স্টেশনটি, দুর্গ ও “দেশীয় নগরের" পশ্চিম- 
দিকে; উহা পূর্ব পশ্চিমে ১1* মাইল ও উত্তর দক্ষিণে 
এক মাইল বিস্তৃত হইবে। উহাতে যে কয়েকটি বন 
আছে, তাহার সকলগুলিই অতি গ্রশস্ত ও পরিচ্ছক্ধ। 
' ৰর্মের উভয় পারব সুর্হৎ রৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত । 
এ নকল বৃক্ষের ছায়। থাকাতে, দ্বিপ্রহরেও পথগমনে 
কষ্ট হয় না। সর্ধস্থানেই দেশীয় নগর ও দিভিল স্টেশন 
উভয়ের এইরূপ পার্থক্য দেখ যায়। উহার সর্ব দক্ষিণে 
কলেক্টর সাহেবের আদালত । তাহারই সন্নিকটে উক্ত 
সাহেবের বৃহৎ প্রানাদ। প্রাসাদের উদ্যানটি অভাব 
বিস্তত এবং নানাবিধ পুষ্প, গুল্পলতা ও ফলশালী রৃক্ষে 
সুশোভিত । উক্ত উদ্যানের পার্থে ট্রেনীং কলেজ ও 
হাই স্কুল। উহার পশ্চিমভাগে পূর্তবিভাগের কার্য্যালয় 
ও জজ সাহেবের বাঙ্গালা । উক্ত বাঙ্গালার পূর্বদিকে 
ধ্যাকারি ও মুনূরো৷ সাহেবের প্রস্তরময় দীর্ঘ স্তস্ত। 
তাহার পূর্বদিকে জজ-আদালত, পোষ্ট অফিস ও 
রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্‌। কলেক্টুর সাহেবের উদ্মা- 
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নের পূর্বভাগে সবডিনেট জজের নূতন আদালত গৃহ ? 
বাগানের দক্ষিণদিকে জারম্যান মিগন্‌ চ্যাপল্‌ অর্থাৎ 
জান্মানদিগ্ের উপাননামন্দির ও মিসন্‌ অর্থাৎ খৃষ্ধম্মা- 
চাষ্যদিগের আবান-গৃহ । সিভিল স্টেশনের অবশিষ্টাংখ 
অন্ান্থ কর্মচারীদিগের বাসাবাগিতে পরিপূর্ণ ॥ গ্ত্যেক 
বাঙ্গালার চতুর্দিকেই রক্ষ, গুল্স ও লতাদিত্তে পরি- 
শোভিত নুরুহৎ উদ্যান। সমস্ত মিভিল ষ্টেশন একটি 
ৰ্‌হণড উদ্যান বলিলেও, অতুযুক্তি হইবে না ; দর্শকমাত্রে 
যে তাহ৷ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ইহাতে নন্দেহ 
নাই । নিভিল স্টেশনের পশ্চিম উত্তর দ্রিকে লিউন্যাটিক 
অর্থাৎ পাগলদিগের আশ্রয়স্থান ও ডিষ্রিক্ট জেল । জেল 
উন্নত প্রাচীর দ্বারা নুরক্ষিত। উত্তর দিক দিয়] প্রাবেশ- 
ছার, বহির্ভাগ্নে কয়েদিদিগের কারখানা বাটী ও উদ্যান, 
তাহা ফনি মনসার বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাহার 
পশ্চাতে একটি নুগ্রভীর পরিখা । দুর্গের ভিতর সম্প্রতি 
নূতন সিভিল হাসপাতালবাগী নিশ্মিত হইয়াছে। দুর্গের 
অভ্যন্তরে স্টেশন লাইব্রেরি অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইংরাজা- 
বাসের পুস্তকালয় বাটী। 

ধার্বারের দক্ষিণে দুই মাইল দূরে 'মৈলারগুড়্ডু' 
পাহাড়ের সর্ধোচ্চদেশে জৈন-মন্দিরের অনুকরণে নির্দদিত 
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একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা কোন্‌ সময়ে 

কোবু মহাত্মা কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইয়াছিল, জা/নবার 
উপায় নাই। কিন্তু তাহার সম্মুখে তস্তে পাসি অক্ষরে 
খোদিত একটি অনুশাননে এইমাত্র জানা যায় যে, বিজা- 
পুরের রাজা মহম্মদ আলি শার রাজত্বঘময়ে ১৬৭০ খঃ 
শাননকত্তা মহম্মদ খা উল্লা উহা মুসলমানদিগের ভজনা- 
লয়ে-পরিণত করিয়াছিলেন শুনিলাম, ১৭৫৩ প্রঃ 
ধার্দার পেশোয়ার রাজ্যতুক্ত হইলে, তাহার আদেশে 
উহাতে হিন্দুদেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

আমরা গাড়ীতে চাপিয়া ছুর্গ, নিভিল ষ্টেশন ও 

রেলওয়ে আফিনবাটী দর্শনপূর্কক পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রির 
গাড়িতে তথা হইতে বেলগাও গ্রমন করিলাম। 


৯ সলাত পাটি শি সি পাস্া০ পিস 


বেলগাও। 


৮০০০০ ০০ 
১৮৯১ সালে ১৫ই অক্টোবর প্রাতে বেলগীও রেল- 
ষ্টেশনে আনিয়া পঁছছিলে, রেলওয়ের ফিপাহীর ফৌজ- 
দার আগাদিখের সহিত বাক্ষাৎ করিবার জন্য প্লাট- 
ফরমে আনিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে ওয়েটিং রুম 
ঘর্থাৎ বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া, প্রাতঃক্ৃত্যসমাপনপূর্ববকঃ 

পরে নগরপরিদর্শনে গমন করি । 
এই নগরটি ১৫1৭ উত্তর অক্ষরেখায় ও ৭81৪২ 
পূর্ব দ্রাঘিমায়, ধারোয়ার হইতে উত্বর পশ্চিমে ৪৫ 
মাইল ও পুনা হইতে দক্ষিণে ২**মাইল দুরে অবস্থিত । 
ইহা অতি পুরাতন ও অনুশাসনে বেনুগ্রাম নামে 
অভিহিত হইয়াছে । ১৭৭২ ৭ পর্য্যস্ত হিন্দুশাসনাধীনে 
থাকিয়া, পরে ১৭৭৩ হইতে ১৭৫৪ পর্য্যন্ত মুসলমান 
অধিকারে ও তৎপরে ১৭৫৫ হইতে ১৮০২ খুঃ পর্যান্ত 
মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে অবস্থিতি করে। অনন্তর ওয় 
মহারাইইুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-শাসনভূক্ত হইয়াছে। গোলি- 
হোলিনামক গ্রামে ১১৬০ ধৃঃ একটি অনুশান পাওয়া 
গিয়াছে। তাহাতে একপ্রকার স্থির বলা যাইতে পারে, 
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যে, কাদন্ববংশীয় শিবজিতনামে কোনও রাজ] বেনুগ্রামে 
রাজত্ব করিতেন! দুর্গের ভিতরে যে ছুইটী অনুশাসন 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা! ১২০৫ খৃষ্টানদের । তাহাতে 
প্রমাণিত হইয়াছে, রষ্টাবংশীয় কোন যোদ্ধা কাদস্ব- 
বংশীয় রাজাদিগকে পরাড়ূত করিয়া, বেনুগ্রাম আপন 
অধিকারতুক্ত করিয়া লয়েন পূর্বে তাহারা “লুগন্গবর্তী" 
নামক স্থানে খাকিতেন। পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ধক 
বেনুগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন । ১২৫৭ খুঃ নিক্ষাম- 
রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরির (বর্তমান দৌলতাবাদ ) 
বাদববংশীয় রাজারা উহা আপন অধিকারতুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। পরে ১৩৭৫ খৃঃ বিজয়নগরের বুক্কপরায়ালু উহা 
শ্বীয় অধিকারে আনয়ন ও একজন শামনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। ১৪৭২ খৃঃ বিরূপাক্ষ রায়ের আজ্ঞায় তথাকার 
শাসনকর্তা ধার্বারের অন্তর্গত 'বঙ্কাপুরের' শাসন কর্তাকে 
সাহায্য করিলে, ২য় মহম্মদর্খা বান্ধণী বেলগাও অব- 
রোধ করিনা, প্রথম প্রাচীর অধিকার করিয়াছিলেন । 
তাহাতে শাসনকর্তী অনগ্যোপায় হইয়া, পত্রবাহকের 
বেশধারণ ও মহম্মদরশার নিকট গমনপূর্বক আপন পরিচয় 
প্রদান করিয়া, বশ্তা শ্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। 
মহম্মদশাহ উহা আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে; 
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১৪৮১খুঃনরমিংহ রারালু পুনগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু অরুতকাধ্য হয়েন। ১৪৭৯খুঃ উহা বিজয়- 
পুরের (বিজাপুরের ) অন্তভুক্তি হইয়া যায়। ১৪১০৭ৃঃ 
হিন্দুর রাজবিদ্রোহী হইয়া, মু্লমানশাননকর্ভতীকে 
তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, বিজয়নগরের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছিল । কিস্তুপর বংসর আসদ্‌-খা! উহা 
পুনরধিকার করিয়া, তথাকার শাসনকর্তারূপে নির্মাচিত 
হয়েন। তিনি তথায় থাকিয়া, ১৪১৯ খৃঃ সর্ফানামক 
মন্জিদ ও ১৫৩০ খুঃ দুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন এবং 
সবত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্গের শাসনকর্তা ছিলেন।॥ ১৫৪৯ খৃঃ 
তাহার স্ৃত্যু হইয়াছিল । ফিটনামে ইংরাজ পরিব্রাজক 
বেলগীও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯৭৩ খৃঃ মহারাই 
বীর শিবঙ্জী উহা লুঠঠন করেন। ১৬৮১ থৃঃ বিজাপুরের 
পতনের মহিত উহা মোগলনাত্রাজাভূক্ হইয়। বায় এবং 
পরে হাইদ্রাবাদের নিজামের অধিকারে আইনে । ১৭৩০ 
খুঃ নাবনুরের নবাব উহা প্রাপ্ত হয়েন। পরে ১৭৫৪ খুঃ. 
মহারাষ্্র-নচিৰ পেশোয়া উহ! স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া 
লইলে, ১৮০২ খুঃ পর্য্যন্ত মহারাষ্দিগের শানে থাকে । 
ওয় মহারাষ্ট্-যুস্কের সময় জেনারল অর্থাৎ সেনাপতি 
মুনুরো উহা অধিকার বরিয়াছিলেন। তদবধি উহা 
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ইংরাজশাননে রহিয়াছে । ১৮১৬ খুঃ উহা কন্টিকের 
মিলিটরি ছেড কোয়াটরে অর্থাৎ সামরিক কার্য্য- 
বিভাগের মূলকার্ধ্যম্থানরূপে নিদ্দি হইয়াছিল। পরে 
১৮৩৮ ধৃঃ সিভিল্‌ অর্থাৎ বিচারবিভাগের মূলকার্যস্থান 
রূপে পরিণত হইয়াছে । 

এখানকার আবহাওয়া অতি উত্তম, জল সাধা- 
রণতঃ মি, কুপ ব্যতীত পাচগী পুক্ষরিণী আছে । 
তন্নধ্যে একটী কেল্লার নিকট, দুইটী কল্পেশ্বরের 
নিকট এবং অপর ছুইটী অন্যদিকে । সেনানিবাসের 
দক্ষিণদিকে নাগরকেরী হ্ৃদের উপরিভাগে 'নাগ- 
ঝরি' নামে যে প্রনিদ্ধ ঝরণা আছে, তাহার জল 
সর্বোৎরুষ্ট। 

মহরটি বুল-গ্রজা-বিশিষ্ট | এখানে তিন শতের 
অধিক বণিক ব্যবসায় করিয়া থাকে এবং যে মিউনিসি- 
পাল বাজার আছে, তাহা ১৮৮৬ খুঃ ৭**৬ টাকা বায়ে 
নিশ্মিত হইয়াছে ; তাহাতে ৫২ খানি দোকান আছে। 
ছাগ ও গোমাংস বিক্রয়ের পৃথক্‌ পৃথক বাজার আছে। 
গ্রাতিনপ্ডাহে যে হাট হইয়া থাকে, তাহাতে সর্ধপ্রকার 
শশ্য, দেশী কাপড়, কাষ্ঠ। ঘাস, মাটীর বারন ইত্যানি 
বিক্রয় হয়। 
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এখানে শিক্ষা! দিবার জন্য একটি গবর্ণমেন্ট, একটি 
মিসন্ পাচটী প্রাইভেট ও একটি বালিকা বিদ্যালয় 
আছে। 

এখানে যে ৬টি প্রাধান হিন্দু-দেবালয় আছে, তাহার 
১মটীতে গ্যামাবা, ২য়টীতে কল্পেশ্বর, ৩য়টীতে মারুতি, 
ঃর্ঘগীতে শিবলিঙ্গ, ৫মটীতে বিষ্ণু ও ৬ষ্ঠগিতে বিথবার 
মৃঙ্তি বিরাজ করিতেছে। সকল মন্দির নৃত্তন বলিয়া বোধ 
হইল ॥ সেনানিবাবের মধ্যে প্রো্েষ্ট্যাননামক অন্যতর 
ব্বীষ্টসম্প্রদায়ের সেন্টমেরিনামে একটি গির্জা আছে। 
উহা গথিক অর্থাৎ ইনুরোপস্থ গথনামক জাতির গৃহ- 
নিশ্দাণপ্রণালীর অনুকরণে নিশ্রিত । উহাতে ৭** শত 
উপাসক বনিবার নির্দিষ্ট স্থান আছে। তদ্ব্যতীত, 
রোমান্-ক্যাথলিকনামক অন্যতর শ্রীষ্টসন্প্রদায়ের জন্য 
মে তিনটী গির্জা আছে, তাহার মধ্যে যেটি নেটিভ ইন্‌- 
ফ্যাণ্টী লাইনের অর্থাৎ দেশীয় নৈনিকশাখার নিকট, 
তাহা সেন্টমেরী নামে অভিহিত । যেটি সদর বাজারে, 
তাহাকে মেন্টয়্যান্টনি কছে। তৃতীয়গী কমিনরিয়েট 
অর্থাৎ রদদ বিভাগের নিকট; উহার নাম জ্ঞাত 
নাই। এতস্তিন্ন মুনলমানদিগের জন্যও দুইটী তজনালয় 


রহিয়াছে। 
১২ 
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এখানে জেনারেল হস্পিটাঁল অর্থাৎ সাধারণ রুগ্র- 
নিবাস ও দেশীয় ইন্ফ্যান্টী হসপিটাল অর্থাৎ সৈনিক 
রুগ্রনিবাস নামে ছুইটি হস্পিটাল অর্থাৎ রুগ্রনিবাস 
আছে। জেনারল হন্পিটালের ভিতর মিনিয়ার্‌ মেডি- 
ক্যাল অফিসারের অর্থাৎ চিকিৎসা-বিভাগীয় প্রধান 
কর্মচারীর তত্বাবধানে একটি অবৃজ্জারভেটরি অর্থাৎ 
মানমন্দির সাছে। 

নগরের দক্ষেণ পশ্চিমে ব্রিটিশ আর্টি্লারি অর্থ 
গোলাগুলির কারখানা ও তাহার পশ্চান্তে নেটিভ ইনৃ- 
ফ্যান্টী লাইন অর্থাৎ দেশীয় সৈনিকশাখার স্থান । নগ+ 
রের পূর্বদিকে ছয় মাইল দূরে পুরাতন দুর্গ । আমরা 
ট্রেশন হইতে বছিগর্ত হইয়া, সদর বাজারের ভিতর দিয়া, 
আর্টিলারি লাইনের মধ্যে গুবেশিয়া, ষেন্টমেরি গির্জার 
নিকটে আসিলাম। পরে ইন্ফ্যাণ্টী লাইনের পার্থ দিয়া, 
সহরে পৌছিলাম। তথায় মারুতি বিখৰার মঙ্গির ও 
কপুরালোকের মুর্তি দর্শন করিয়া, দুর্গে গমন করিলাম। 
বন্ধে প্রেমিডেঙ্সিতে ষে ছয়টি দুর্গ গবর্ণমেন্টের রক্ষাধীনে 
আছে, এইটি তাহাদিগের অন্ততম। ছুর্গমধ্যে ১২০৫ 
খৃষ্টানদের দুইটি অনুশাসন পাওয়া খিয়াছে। তাহাডে 
জানা যায়, এ দুর্গ জৈনরাক্গগণ কর্তৃক নির্টিত হই- 
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মাঁছে। এই দুর্গের চারি দ্রিকে যে পরিখা! আছে, তাহ! 
নময়ে ৪০হইতে ৫*ফুট গভীর ও ৭২ ফুট বিস্তুত ছিল। 
এখন আর সে গভীরতা নাই; প্রত্যুত অনেক স্থান শুল্ক 
পতিত রহিয়াছে । ইহার প্রাচীর ৩৪ ফুট উচ্চ হইবে । 
উহা গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্দিত এবং ভিতর দিয়া, সুপ্ত 
মাটীর দেওয়াল ও ঢালু আছে। দেওয়ালের এক 
অংশে গ্রস্তরে অঙ্ষিত জৈন-গণপতি ও বিষুমূর্তি দৃ্ট 
হইয়া থাকে । তদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে» 
দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক টন, শৈব ও বিষ্ণুর মন্দির 
ছিল। মুমলমান গবর্ণরের! তাহা ভাঙ্গিয়া, তাহাদের 
পাথর প্রাচীরে লাগাইয়াছে। দেওয়ালে জনেকগুলি 
ব্রজ অর্ধাৎ গুপ্তিস্থান আছে। দুর্গের দুইটী প্রবেশদ্বার । 
ঘ্বারের উপরে প্রস্তরে খোদিত পাি অক্ষরে লিখিত 
যে তিনটী অনুশানন আছে, তাহাতে জানা মায়, 
১৫৩৯ খুঃ আনবর্থার শাসনসময়ে কুষ আকিয়া খা 
নামে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে ছুর্গপ্রাচীরের এক 
অংশ নুন্ভন নির্টিত হয়। ১৬০১ থৃঃ বন্দে আলির 
ভর্বাবধানে ছুর্গের প্রধান গে অর্থাৎ বহিগ্বার শিশ্মিত 
ও ১৬৩২ খৃঃ আবদুল হোসেনের তত্বাবধানে উহার 
সংস্কার হইয়াছিল। 


১৩৬ তীর্ঘদর্শন। 


দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, দক্ষিণ দিকে 
একটি অগ্রশস্ত মন্দিরে দুর্গাদেবীর মূর্তি দর্শন করি- 
লাম। শুনিলাম, তিনি দুর্গের অধিষ্ঠাতী দেবী। 
সম্ভবতঃ, ১৭৫৪ ধৃঃ বেলগাঁও মহারাষ্্রীবীন হইলে, 
উহা! স্ঠাপিত হইয়া থাকিবে। এ মন্দির বাতীত, প্রানা- 
দাদি অন্য কোনরূপ হিন্দ চিহ্ন দেখিলাম না । তবে 
কমিমরিয়েট ষ্টোর অর্থাৎ রসদবিভাগীয় ভাগ্ডার-গৃহ- 
প্রাচাঁরের বহির্ভাগে একটি, প্রাচীরের মধ্যে একটি ও 
স্টোরের সন্লিকটে আর একটি ক্ষুদ্র জৈন-মন্দির আছে 
মাত্র। মুষলমানদিগের কীর্তিত্বরূপ আলনাদ খীর 
নিশ্দিত সাফ! মস্জিদ অবলোকন করিলাম । উহা 
২৭ গজ লম্বা ও ১৯ গজ প্রস্থ হইবে। উহার দরজ। 
গাধিয়া, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য ভিতর 
দেখিতে পাইলাম না। তবে শুনিলাম, বৎসরান্তে 
নেমাঙ পড়িবার জন্য একবার দরজা ভার্গিয়া দেওয়া 
হইয়া থাকে । দুর্গের অভ্যন্তরে ইংরাজদিগের কীর্তি- 
স্বরূপ অফিস[ূর অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার জন্য 
৩৫টি বাঙ্গালা, একটি ম্যাগ্রাজিন্‌ অর্থাৎ সামরিক 
ভাগার বা বারুদাদি রাখিবার গৃহ একটি অডেনষ্ট্টোর, 
একটি কমিনেরিয়ট ষ্টোর) একটি ব্রিটিশ পদাতি ও 


মার্মাগোয়া । ১৩৭ 


আটিলারি অর্থাৎ গোলন্দাজ সিপাহী থাকিবার ব্যারাক, 
একটি কোয়াটার গার্ড, অর্থাৎ সেনানিবামের গ্রহরী- 
গৃহ একটী মিলিটরি অর্থাৎ সামরিক গারদ, একটি 
কাণ্টীন কাফির দোকান, একটি স্কুল প্লঞ্পবাথ ও 
্ীষটচ্চ এবং ৩৮টি কূপ রহিয়াছে । আমরা এই সমস্ত 
দর্শনপুর্ববক প্রতিনিব্ত্ব হইয়া, নগরের ভিতরে বাজার 
ইত্যাদি দেখিয়া, রেল স্টেশনে ফিরিয়া আমি। পরে 
মান্মাগ্োয়ার উদ্দেশে গমন করি! 


পিপি পাাসপি্িশাপাপাশা স্পা 


মার্মাগোয়।। 


টি 

আমরা বেলগাও হইতে মান্নাগোয়ার নূতন হার্‌- 
বার অর্থাৎ পোতাশ্রয় পারঞ্জিম দেখিতে আনি । পাণ্রিম 
পটুগিজদ্দিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকারলীমার রাজধানী 
ও মার্ম্মাগ্োয়। হার্বার ঘ..৮. নামক রেলের টারমিনন্‌ 
অর্থাৎ শেষনীমা | দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলের লণ্ডা জংমন- 
নামক লশ্মিলিত্ত স্থান হইতে ক্যাসল্‌ রক্‌ নামক ১৫।* 


১৩৮ তীর্ঘদর্শন | 


মাইল জংনন ব্রিটিশ ইও্ডয়ার ভিতর | ক্যামল্‌ রক 
হইতে মান্াগোয়া হার্বার ৫8॥০ মাইল দীর্ঘ, রেলপথ 
ওয়েস্ট অর্থাৎ পশ্চিম ঘাটনামক পর্ঝতশ্রেণী ভেদ ও 
যথাক্রমে কোল্লেম, কলয়, মাম, বোদেম। চন্দোর, 
মার্গোয়াঃ মজোর্দা, কনূলোলিম, দবোলিম ও ভাক্কডি- 
গামানামক জনস্থান সকল অতিক্রম করিয়া; মান্দা- 
গোয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে; পর্ত্শ্রেণী অতিক্রম 
করিতে ষোড়শাধিক টনেল (নুড়ঙ্গ) আবশ্বক হইয়াছে | 
বল! বাহুল্য যে, এই লাইনে যথেই নিন্মাণকৌশল প্রদ- 
শিত হইয়াছে। মার্গোয়া পট্ুখিজ ডিপেন্ভেলির অর্থাৎ 
অধিকারের প্রাধান ডিদ্রীক্ট টাউন অর্থাৎ বিভাগীয় নগ্বর। 
তথায় ডিদ্রীক্ট জজ; ম্যাজিস্রেট, পুলিশ, পোষ্ট অফিস, 
একটি বড় ক্যাধিডুল অর্থাৎ প্রধান ভজনালয়, কয়েকটি 
চ্যাপল্‌ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্ট হাই 
স্কুল প্রস্তুতি সমস্তই আছে। রাস্তা ঘাট পরিক্ষত, 
লোকসংখ্যা ১২** হাজারের অধিক । 
ভাস্কডিগামা-নগর নুপ্রসিন্ধ ভারত আবিষ্কারক 
ভাক্কডিগামার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা পূর্বে 
ধীবরগ্রামমাত্র ছিল। এই স্থানে ভাস্কড়িগামা পোত 
ইইতে অবত্তরণপূর্ববক পটুখিক্দিগের পতাকা উড.তীন 


মার্মাগোয়!। ১৩৯, 


করেন। এখানকার রেলওয়ে স্টেশন অপেক্ষারুত রহৎ ; 
ধাত্রীদিগের জন্য বিশ্রামাগার আছে । তজ্জন্য তাহারা 
রাত্রিতে এই গ্টেশনে থাকে । সহরণী ক্ষুদ্র, রাস্তাগুলি 
পরিফ্ত, আহার্্য দ্রব্য বর্বপ্রকারই পাওয়া যায়। এখান 
হইতে মান্মাগগোয়া দুই মাইল দূর হইবে। “মাগুবী' 
নদীর মুখে যে মনুদ্রশাখা প্রবেশ করিয়াছে; তাহাকে 
“মাগুবী” উপসাগর কছে। হার্বার ( পোতাশ্রয় ) এই 
উপসাগরেরই সীমায় প্রতিষ্ঠিত । উপসাগরটীর পরিধর 
ও মাইল হইবে। পাঙ্থাড় হইতে উপসাগরের ভিতর দুই 
হাজার ফুট পর্যন্ত ব্রেক্‌-ওয়াটার অর্থাৎ সাগর-তরঙ্গের 
বেগহানার্থ বাধ গ্রস্তত করা হইয়াছে । উহা ১৮৮৪অব্ডে 
আরম্ভ হইয়া, পাঁচ বৎমরে সম্পূর্ণ হয়। তদ্ব্যতীতঃ 
পাহাড়ের গাত্রে সমুদ্রের কতকটা কিনারা ভরাট 
করিয়া, স্টেশনবাটী নিশ্্াণ করা হইয়াছে । উপনাগর 
গভীর বলিয়া, বৃহৎ প্ীমারও ওয়ার্ফ অর্থাৎ জেটী ও 
ব্রেকওয়াটারের ধারে আসিয়। লাগিয়া ধাকে। 

মাগুবী উপনাগরের অপর দিকে ইল্হাস দ্বীপ। 
উহা দীর্ঘে ১০ ও প্রস্থে ও মাইল হইবে । উহারই মধ্য- 
স্থলে পান্ীম এবং তথা হইতে ৩ সাইল দূরে প্রাচীন 
গোয়া । প্রত্যহ বৈকালে পাঞ্জিম হইতে মার্মাগোয়ায় 


১৪০ _. তীর্ঘদর্শন। 


যাত্রী লইয়া, একখানি মার আইসে ও রেলযাত্রী লইয়া. 
প্রত্যারত্ত হয়। ভাস্কডিগামা হইতে ইল্ছান্‌ দ্বীপে 
দেশীয় পোত যাতায়াত করে । 

আমরা পোতাশ্রয় সন্গিকটে পর্বতোপরি রেলওয়ে 
ট্টাক কোয়াটরে থাকিতে পাইয়াছিলাম। অপরাহ্্র 
"টার সময় ট্রেন হার্বার ট্টেশনে আইসে | তখন শুব্লু- 
পক্ষ হইলেও, বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না । কিন্ত 
প্রভাষে ্্যার্ফকোয়াটারের নিকট হইতে চারি দিকের 
মনোছারী দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইলাম । এখান হইতে 
হার্বার, ব্রেকৃওয়াটার, ইলৃহাস দ্বীপ ও তাহার পর- 
পারে কবোর লাইট হাউস অর্থাৎ আলোঁকগৃহ'এবং ক্ষুদ্র 
ুর্গ প্রভৃতি মমস্তই ুন্দররূপে দৃষ্ট হইল.। অপরাহ্ছে 
নিন্সে অবতরণ করিয়া, হার্বার ও ব্রেকওয়াটার প্রভৃতি 
মন্দর্শন করিলাম । প্ররদিন প্রাতে পাঞ্জিম ও গোয়া 
সন্দর্শন করিতে গমন করি । দেশীয় পোতে মাগুবী 
উপসাগরের পরপারে দোনাপন্লার খেয়াঘাটে ৯টার 
সময় আমি। তথা হইতে পাঞ্জিম ৬য় কিলোমিটর 
অর্থাৎ ৪ মাইল হইবে। গ্রাগুউঙ্ক-রোড দিয়া, দোনা- 
পন্লা গ্রামের উপর হইয়া; পাঞ্জিমে আনিলাম। উহার 
অপর নাম নোব অর্থাৎ নুক্তন গোয়া | উহা পটুশিঙ্গ 


মার্মাগোয়। ॥ ১৪১ 


টট্ট-ইগ্ডিয়ার অর্থাৎ পটুিজদিগের অধিরুত্ত ভারত- 
মীমার রাজধানী ও প্রমিন্ধ বন্দর; সহরটি পারঞ্জিম 
নদীর উপরে, রাস্তাগুলি বিলক্ষণ পরিষ্কৃত। গবর্ণরের 
প্রানাদ, হাইকোর্ট, সেমনকোর্ট, কাষ্টমহাউস্‌, পুলিশ, 
পোষ্ট অফিস, কলের্জ ও বাজারাদি সন্র্শন করিয়া, 
আমরা প্রাচীন গোয়ার দিকে অগ্রনর হইয়া, সপ্টপানে 
অর্থাৎ লবণ-পোক্তানে আলিলাম। এই স্থানে পটু গিজ- 
দিগের লবণ প্রস্তত' হইয়া! থাকে ; আপাততঃ ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিবার ঠিক1 লইয়াছেন। তজ্জন্য 
ইংরাজদ্িগের পক্ষ হইতে একজন মণ্ট কমিশনার অর্থাৎ 
লবণপরিদর্শক কর্মচারী পারঞ্জিমে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন। সপ্টপান উত্তীর্ণ হইয়া, পুরাতন রায়বন্দরে আমি- 
লাম। পূর্বের ইহা প্রীনম্পন্ন ছিল । এক্ষণে ইহার অব- 
স্থাস্তর হইয়াছে । এই নগ্ররটি একট সামান্য পাহাড়ের 
পাদদেশে । ক্রমে আমরা প্রাচীন গোয়াতে আগিলাম । 
উহা পূর্বে পটুগিজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের রাজ- 
ধানী ছিল। দ্রেড়শত বৎসর পূর্বে মড়ক উপস্থিত হও- 
যাতে, লোকে সেই স্থান পরিত্যাগপুর্ধক অন্যত্র 
যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই অবধি উহা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। ক্যাথিভূল অর্থাৎ প্রধান উপারনামন্দির ও 
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কনৃজেন্ট অর্থাৎ মঠে অতি সামান্য লোকই থাকে। 
পরিদর্শক ক্যাথিড্‌ল ও কনৃভেণ্ট দর্শন করিতে আই- 
সেন মাত্র । আমরা প্রাচীন আর্সেনেল অর্থাৎ অস্ত্রাগার 
বা সেলাখানা ও দুর্গ অতিক্রম করিয়া, বৃহৎ বোনজিসম্‌ 
ক্যাথিড়লে আসিলাম। ইহা কোন্‌ সময়ে নির্টিত হইয়া- 
ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। ক্যাধিড়লটী অতিরহৎ। 
উহার দরজার বাজু, খিলান, কানিল ও মোল্ভিং (বিট) 
বসল্ডনামক কৃষ্ধবর্ণের প্রস্তরবিশেষে নির্মিত ও অপর 
সমস্তুই লালবর্ণের নিইস্নামক প্রস্তরের ৷ গ্রাবেশপূর্বাক 
সেপ্টভিনৃসেন্টের মৃত্তি, তৎপরে ইগ্নেপিয়স্‌ ল্যল্লর 
ছবি ও সেক্রেমেন্ট সেঞ্চুয়ারি সন্দর্শন করিয়া, সেন্ট- 
ফ্রাল্সিস্‌ বেবিয়র সমাধি দর্শন করিলাম । ইনি ১৬৬% 
অন্দে ভারতবর্ষে শ্রীষ্টানধর্ম্দ প্রচারের এপোনল্‌ অর্থাৎ 
আচার্ধযরূপে আইসেন। পরে চীনে যাইয়া মানবলীল! 
সংবরণ করেন। তাহার সমাধি এই ক্যাথিড,লে হইয়া- 
ছিল । তিনি দিদ্ধপুরুষ ছিলেন । তাহার উপর লোকের 
বিশেষ ভক্তি আছে। তাহার মৃতদেহ ১৮৪৮অবন্দে, পরে 
১৮৭৮ অবে ও শেষবারে ১৮৯০ অব জননসমাজে পাদ- 
শিত হইয়াছিল। তৎকালে মান্দ্রাঙ্জ ও দক্ষেণ মহারাষ্ট্র 
রেল কোম্পানিরা নিঙ্গল অর্থাৎ একবার মাত্র যাইতে 
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পারিধার ভাড়া লইয়া, যাতায়াতের টিকিট বিতরণ 
করিয়াছিলেন। বলা ৰাহুল্য যে, অতি দূরদৃরাস্তর হইতেও 
সর্ধসম্প্রদায়ের শ্রীষ্টান, বিশেষতঃ ক্যাথলিকেরা, অধিক 
কি, অনেক হিন্দুও তাহার পবিত্র দেহকঙ্কাল দর্শন 
করিতে আইসেন এবং দর্শনানস্তর আপনাদিগকে কৃতার্ধ 
মনে করেন। তাহার বস্কাল-দেহের এরূপ মহিমা যে, 
অনেক ছুশ্চিকিৎস্য যোগীও তাছার সন্দর্শন ও স্পর্শে 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহার উপর লোকের 
প্রগাঢ় ভক্তি । কোন ক্যাথলিক এই ক্যাথিড়লে প্রবেশ 
করিলেই, তাহার সমাধির সম্মুখে জানু পাতিয়া, উপ. 
বেশনপূর্বাক করজোড়ে স্ব স্ততি করিয়া, তাহাকে 
নম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কধিত আছে যে, 
একদ। তিনি পত্র লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে ন্বয়ং 
বীন্ড আকাশমার্গ হইতে তাহারে দর্শন ও উপদেশ 
প্রদান করিয়া যান। এই দর্শনের ছবি আমরা মেণ্ট* 
কইটনের ক্যাথিড,লে সন্দর্শন করিয়াছি । এই নমাধি- 
গর্ভে যে সিন্দুক তাহার পবিত্র দেহ-কঙ্কাল রক্ষিত 
আছে, তাহার একটি চাবি রোগের বিশপের নিকট 
ও আর একটি পাঞ্জিমের বিশপের সান্গিধ্যে রাখা হই- 
য়াছে। ৯* নালের ডিসেম্বরের পূর্বের সেই চাবি রোম' 
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হইতে আনীত হইয়াছিল । যেমন সেঞ্চুয়ারিতে, তদ্রপ 
স্আাহার মমাধিতে, অক্ষতণদীপ ম্বলিতেছে। আমরা 
তাহারে সম্মানগ্রদর্শনানম্তর প্রতিনিবত্ত হইয়া, ক্যাথলিক 
পুরোহিতদিগের রদ্রমণিমুক্তাথচিত বহুমূল্যের পারচ্ছদ- 
সমূহ সন্দর্শন করিলাম । পূর্বের কখন খ্রীষ্টান পুরোহিত- 
দিগের এরূপ ৰহুমূল্য রত্খচিত পোষাক দর্শন করি নাই। 
উক্ত পোষাকের মূল্য ৪1৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। 
তদণন্তর আর একটি বৃহৎ ক্যাধিডুল বন্দর্শন করি। 
ইহাও অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার। পটুগিজ ভারতে যত 
বিশপ আনিয়াছিলেন, ভীহাদিগের মধ্যে বাহীরা এই 
স্থলে মানবলীলা নংবরণ করিয়াছেন, তাহারা এই 
ক্যাথিডুলে চিরনিদ্রায় রহিরাছেন। ইহার চারিদিকে 
গিপ্টিকরা নানাবিধ ৰুছৎ পেন্টিং অর্থাৎ চিত্রপট 
আছে; যথা, ভুসে যীন্জ, সেন্টপিটর, সেন্টমেরি, 
ভানর্জানমেরির হস্তে শিশু বীশ্ু, মেণ্টজর্জ, নেন্টমার্কস্‌, 
গুড লাইফ ( বোয়বিড ), সেপ্টদিবশ্চিয়ন্‌, (১) ভার্জিন 
নেমিডডি সেন্ট অণ্টনি ও মেন্ট অলেজা ক্রস্‌ ইত্যাদি । 
এই ক্যাথিড়ূল ১৫৫২ অকে নির্শিত হইয়াছিল । 
(0১) পুর্বে ইনি হিলু ছিলেন; পরে ্টানধর্ধেশীক্িত হইয়, লেট 
হইয়াছিলেন। 
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এখানেও পুরোহিতপ্দগের রত্বমণিমুক্তাখচিত বহুমুল্যের 
পোষাক দর্শন করিলাম । 

তদনন্তর সেন্ট-কইটানো ক্যাথিডূলে আমিলাম । 
এই স্থানে পটুণগিজ ইষ্িগ্ডিয়ার গবর্ণরদিগের অভিষেক- 
কার্য সমাহিত হইয়া! থাকে । ভাঙ্কডিগ্রামা ১৪৯৯ খুঃ 
গোয়াতে আইসেন। ১৫০০ খুঃ ফ্রান্সিস ডি অল্মুড়া, 
পটুগিজ ই৪-ইগ্ডিয়ার প্রথম শাসনকর্তা (গ্রবর্ণর ) ও 
রাজপ্রতিনিধির (ভাইস্রয়ের) পদ প্রাপ্ত হয়েন। ভুূত- 
পূর্ব গরবর্ণর পার্সোডি অর্কম্‌ ১৮৮১ খুঃ অবনর গ্রহণ 
করেন। ফ্রান্সিম্-ডি অল্মুড়া হইতে পাসেিডি অর্কস্‌ 
প্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনারেলের পৃর্ণারুতি অয়েলপেন্টিং 
অর্থাৎ শ্সিপ্কচিত্র. সজ্জিত রহিয়াছে । কোন রাজপ্রতি- 
নিধির (ভাইস্রয়ের) স্বত্যু হইলে, পটু গালে পাঠাইবার 
পূর্বব সময় পর্য্যন্ত তদীয় স্বৃতদেহ এই ক্যাথিড্‌লে রক্ষিত 
হয়। মহ্থাত্া সেন্ট-কইটনোর নামে এই ক্যাধিডলের 
উৎ্বর্গ হইয়াছিল । তাহার পূর্ণা্কৃতি চিত্রমূত্তি এখানে 
রক্ষিত হইয়াছে। এখানেও কুসের উপর যীশুর মৃদ্তি 
সেণ্টজন্‌ দ্বারা বীনুর ব্যাপ্টীজম্‌ অর্ধাৎ ধর্মনীক্ষা, 
কুন হইতে ধীশুর অবতরণ, দেপ্টক্কান্সিদ্‌ জেভিয়ার 
লিখিতে লিখিতে আকাশপথে যেকূপে বীশুকে মন্দর্শন 
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করেন, যীন্ত যেরূপ বন্দীভাবে যুডার শাসনকর্তার 
নিকট নীত ও তাহার শির কণ্টকমুকুটে বিদ্ধ হইয়া 
রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার ও তত্ভিন্্ন অপরাপর চিত্রও 
লক্ষিত হইল। 

আমরা তথা হইতে সেন্ট-মণিকানামক কন্ভেন্টে 
অর্থাৎ মঠে আনিলাম। ইহাতে অনেকগুলি দেশীয় ও 
পর্টশিজ জাতীয় নিষ্টার অব চ্যারিটী অর্থাৎ বিরতি 
নোদরা বান করিতেছেন। আকৌমার-ৰ্‌ হ্ষচারিণী হইনা, 
আজীবন যীশুর সেবাত্রতে দীক্ষিত থাকাই তাহাদিগের 
ধম্ম । এই রমণীগ্রণ যেদিকে বাস করেন, তথায় পুরুষ 
যাইতে পারে না। উহার প্রত্যেক দ্বার লৌহকীলকে 
বন্ধ। এই মঠ (বনৃভেন্ট) ১৬০৬ অন্দে নিশ্িত 
হইয়াছে। . | 

ইহারই দম্মুখে কনৃভেন্ট দেন্ট-আর্মগীন ও বেন্ট-জন্‌ 
ডিঃ ডিউস্‌ এবং সেণ্ট-রোজারিয় ভগ্ন অবস্থায় রহি- 
য়াছে। এতদ্ব্যতীত, আরও কত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কনৃভেণ্ট 
ভয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গোয়ায় 
পুর্কোক্ত ক্যাধিড়ল ও কন্ভেন্ট ভিন্ন দেখিবার আর 
কিছুই নাই; একটি আবাপ-গৃহও দেখিলাম না। চারি- 
দিকে কেবল নারিকেল-রৃক্ষের উদ্যান দৃষ্ট হইল। 
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পটুগিজরা ইংরাজদিগের মত পরিফূত না হইলেও, 
কতকটা তাহাদিগের হ্যায় বেশভূবায় থাকেন। নেটিব 
ব্ষ্টানের! গোয়াইজনামে অভিহিত্ত ; অর্থাৎ পটু গিজরা 
গোয়া অধিকার করিয়া, দেশীয় মমস্তু লোককে ীশু- 
ধন্মে দীক্ষিত করেন। তাহাদিগ্ের বংশাবলীরাই এখান- 
কার খ্বোয়াইজনামে অভিহিত | পুরুষের সাদা জীনের 
ট্রাউজার অর্থাৎ পাজামা ও কোট পরিধান, মন্তকে 
আমাদের মত ব্রীললেশক্যাপ্‌ (জরির টুগী) ও চটিজুন্া 
ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকের বাঠীতে রঙ্গিণ শাটা ও 
কাচুলি ব্যবহার করিয়া থাকে । কিন্তু ভজনালরে যাই- 
বার নময় শ্বেতবর্ণের শাটী এবং ওড়না পরিধান করে ? 
আহার প্রায় বাঙ্গালীদিগ্েরই ন্যায় করিয়। থাকে। 
পরাতে মুড়ির পরিবর্তে কাপ্চিঃ মধ্যাঙ্ছে তগুলাস্ন অথবা 
রাগির অন্ন ও তরকারি এবং লায়াহে তগুলান্ন ভক্ষণ 
করে । এখানে মৎস্য সুলভ ও মৎস্যই উপাদেয় বাঞ্জন। 
অপরাপর ভ্রব্যাদ্দিও সুলভ । তগুল ৪- টাকায় মুডা 
(২১ দের), রাখি ৪ পাই হইতে ৯ পাই ন্নের, দুগ্ধ 
টাকাঁয় ১২ সের, নারিকের তৈল ৫ আনা সের, ঘ্বাত ১২. 
টাকা নের। আত্্, কাঠাল, পেঁপে, লাউ, কুমড়া, নারি" 
কেল, বিডে, দেশী বাদাম, তেঁতুলঃ ধনে, নানাপ্রকার 
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কদলী, কমলা, বাতাবি ইত্যাদি সর্কপ্রকার ফলও জন্দিয়া 
থাকে এবং বাজারেও বিক্রয় হয় । গোয়াইজরা শান্ত? 
শিট ; চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কার্ষ্যে কচিৎ লিপ্ত হয়। 


হুবলি। 

মার্মাগোয়া হইতে প্রত্যাগমননময়ে আমর] হুবলি 
সন্দর্শন করি । ইহা ধারার ভিদ্রীক্টের অন্তর্গত+। ধারার 
হইতে ১৩ গাইল দূরে, হরিহরপুনা গ্র্যাগুটরঙ্ক রোডের 
উপরে অবস্থিত। এইখানে দক্ষিণ-মহারাষ্-রেলের ছুবলি 
হরিহরশাখার জংসন সেশন ও লোকোমটি ভ ওয়ার্ক 
শপ অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্জিন প্রন্তত করিবার কারখানা । 
ইহা উত্তর ১৫।২* অক্ষরেখায় ও পূর্ব ৭৫।১৩ দ্রাঘিমায় 
এবং মমুদ্রতল হইতে ২৫০* ফুট উপরে অবস্থিত । 
পুরাতন ও নূত্রন ছুবলি নামভেদে নহরটি ছুই অংশে 
বিভক্ত । শতাধিক কুপ থাকাতে, জলকষ্ট বিশেষ নাই। 


রাস্তা ঘাটাদি উত্তম পরিক্ষত পরিচ্ছন্ন। পুরাতন দুর্গ 
সীমার মধ্যে মবলগদার, লবর্ডিনেট জঙ্গ এবং মিউ- 
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নিনিপ্যাল অফিন। ইহা! প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি। 
এ প্রদেশে কার্পাস অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 
হুবলি কার্পাম বিক্রয়ের প্রধান গঞ্জ । এখানে একটি 
ম্পিনিং ফারম অর্থাৎ সতাকাটাইয়ের কারখানা ও দুইটি 
জিনিং কারম অর্থাৎ তুল! পরিক্ষার করিবার কারখান। 
আছে। সুতা ও কার্পান্‌ গাট বাঁধিয়া! রপ্তানি হইর! 
থাকে । এখানকার কৃতবিষ্ত অধিবামীরা একটি হ্াই- 
্রেরী (পুস্তকালয়) ও রিডিং রুম অর্থাৎ পাঠগোষ্ঠী 
স্থাপন করিয়াছেন। বালকদিগের জন্য ছোট বড় ২৬টী 
বিগ্যালয় আছে) দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনেক রোগী 
বিনা ব্যয়ে উষধ ও পথ্য পাইয়া থাকে | এখানে হিন্দ্- 
দিগের ৩৭্ঠী দেবালয় ও ২৭্টী মঠ, মুললমানদিগের 
১৭ঠী মন্জিদ এবং খ্রীষ্টানদিগের প্রোটেষ্টান চচ্চ ও 
রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্‌ রহিয়াছে । তন্মধ্যে হিন্দু- 
দিগের ১৩টী দেখালয় পুরাতন সহরে ও ২৪টী নূতন 
মহরে। ভবানী শঙ্করের দেবালয় পুরাতন সুরে অব- 
স্থিত। ইহা সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার স্তন্তে কেনারি 
অক্ষরে যে অনুশানন আছে, তাহার তারিখ ৯৭১ শক। 

হুবলির পুরাৰত্ দুষ্পাপ্য | এই স্থান পুরাণোদন্পী- 
মামে কথিত | হুবলির এক অংশ বায়ার ছবলিনামে 
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প্রদিদ্ধ। 5৫3৭ অব বিজয়নগরের রাজা ও পর্গিজ- 
দিগের মহিত যে নন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে হুবলির 
নাম উল্লিখিত আছে; তখন উহা সোরা বিক্রয়ের 
প্রধান বাজার ছিল | ১৫৭৩ অন্দে শিবজীর নেনানায়ক 
হুবলি লুগন করিয়াছি্। তাহার £ বৎসর পরে বাদশাহ 
অরপ্ধেব উহা অধিকারপূর্বক শাহ মহমৎ খাকে ছুর্গ ও 
বায়ার হুবলি জায়নগীরন্গরূপ প্রদান করেন। তাহার 
৮বংনর পরে বাদশা-পুভ্র ধার্ধার ও হুবলি অধিকার 
করিয়াছিল | ১৭২৭ অন্দে নূতন হুবলি ও দুর্গ নিশ্ঠিভ 
হন্ন এবং ১৭৫৫ অক্দে পেশোয়ার অধিকারে আইনে। 
১৮১৮ অন্দে তৃতীয় মহারাষ্্-নম্রসময়ে উহা ইংরাজ- 
দিগের অধিরুত হয়। 

আমরা প্রথমে সুতাকাটাইয়ের কারখানা দর্শন 
করি। ইহাতে ১৮০০ হাজার স্পেগ্ডেলে অর্থাৎ চরকা- 
বিশেষে সুতা প্রস্তত হইতেছে। ৯০টী হর্স-পাউয়্ার 
অর্থাৎ ৯*ই ঘোড়ার বেগবিশিষ্ট ইঞ্জিনে এই নমস্ত 
কার্য চলিতেছে । তথ হইতে অরুড়স্বামীকে অন্দর্শন 
করিতে গমন করিলাম । স্টেশন হইতে দুই মাইল দরে 
একটা ক্ষুদ্র মঠে ২* বৎসর হইল, তিনি বাদ করিতে- 
ছেন। মঠের ভিতরে একটি গৃহের মধ্যস্থলে পদচিন্ 
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্হিয়াছে। উহাকে দত্তাত্রেয়ের পাঁদপদ্ম কছে। তাহারই 
পার্থে তিনি নিত্য ধ্যানে বনেন। ইহার বয়ঃক্রম 
৪” বৎসর হইবে। ইনি নিজগুণ-শিবযোগীর মতে চলিয়া 
থাকেন। অবধূৃত নিজগুণ-শিবযোগী মহিন্গুর হইতে 
১৬ মাইল অন্তরে শিবলিঙ্গ নামে কোন পাহাড়ে বান 
করিতেন এবং তথায় তাহার সমাধি রহিয়াছে । তিনি 
অবধৌত অন্যানী ছিলেন এবং কানারি ভাষায় অনেক- 
গুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা,_১। বিবেকচিন্তামণি 
ছয় হাজার শ্লোক; ২। পরমাগুবোধক এক হাজার 
শ্লোক) ৩। অনুভবসার ৫৩৪ শ্লোক; ৪ । পরমার্থ- 
শীতা ১১শ অধ্যায় ও পরমার্থপ্রকাশক যোগগ্রন্থ সহস্র 
শ্লোক। অরুড়ম্বামীর মহিত কথোপকথনে জানিলাগ। 
তিনি অদ্বৈত-মতাবলম্বী, অতি অমায়িক, সদালাগী 
ও অরল-প্রকতির সাধু । আমরা তথা হইতে লিঙ্গায়ং- 
দ্িগের “গুর্নিদগ্লার” মঠ সন্দর্শন করিতে আনি। ইহ! 
র্দিদগ্লা-ছগ্ডার' পূর্বদিকে । এই হুগডার দুই দিকে 
রাস্তা ও তৃতীয় দিকে মুঙ্গারেডডী ফকিরাপ্লার জীন- 
ফ্যাক্টীতে অর্থাৎ তুলা ছাপ করিবার কারখানায় ১৯ মণ 
ওজনের €*টা কার্পানের গাইট প্রত্যহ বাধা হয়। এই . 
হুগডার জল অতি নুমিষ্ট বলিয়া, দূরনূরান্তর হইতে লোক 
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আসিয়া লইয়। যায়। গুর্নিদপ্লাস্বামী পূর্বে চিতলদ্রগে 
থাকিতেন। ১৭২৭ অন্দে ছবলীতে আইসেন। তাহার 
অন্যতর প্রিয় শিষ্য বসাপ্না এই মঠ নির্মাণ ও ভুণ্ড কর্তন 
এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভীহার নাম চিরন্মরণীয় করিয়া 
দিয়াছেন। গুর্সিদপ্পা মানবলীল। সংবরণ করিলেঃ 
মঠের মধ্যস্থলে তাহার সমাধি হইয়াছিল । এ সমাধির 
উপর যেলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, অদ্যাপি তাহার পুজা 
হইয়া থাকে । তাহার শিষ্যপরম্পরাই মঠাধিকারী হইয়া 
আমনিতেছেন। তাহার শিষ্য (১) গুরুনিপ্লান্বামী, তাহার 
শিষ্য (২) উচ্ছপ্লাম্বামী, তাহার শিষ্য (৩) সিদ্ধলিঙ্গম্বামী, 
তাহার শিষ্য (3) গঙ্গাধরপ্বামী, তাহার শিষ্য (৫) সিদ্ধ- 
লিঙ্গন্বামী ২য়, তাহার শিষ্য (১) গঙ্গাধরন্বামী ২য় ও 
তাহার শিষ্য বর্তমান শিবলিঙ্গম্বামী । পুর্ধবর্তী ছয় শিষ্যের 
সমাধিই মঠে রহিয়াছে। গুর্সিদপ্লান্বামীর লি্গিকত্বের 
বাৎসরিক দিবসে রথোত্মব হইয়া থাকে । এই মঠে 
অনেকগুলি লিঙ্গায়ং নাধু আহার পান। লিঙ্গায়ংদিগের 
অস্ত্যো্টক্রিয়া ও সমাধির বিষয় অস্যত্রে বলা হইবে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, দক্ষিণ মছারাষ্ট্র-রেল কোম্পা- 
. নির প্রধান লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ অর্থাৎ গাড়ী ও 
ইপ্সিন প্রন্তত করিবার কারখানা ও জংসন ঠেঁশন হইয়া 
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অবধি, অধিবাঁদীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে হবলীর 
প্রীরদ্ধি হইতেছে । আমরা লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ 
নন্দর্শনপূর্বক অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিয়াছিলাম । ওয়ার্ক 
শপটী অতি ৰুহৎ। তাহার একস্থানে মইং শপে অর্থাৎ 
কাষ্ঠচেরাই কারখানায় কাষ্ঠচেরাই হইতেছে । আর 
এক স্থানে ক্যারেজবিল্ডিৎ শপে অর্থাৎ গাড়ী তৈয়ারি 
করিবার কারখানায় গাড়ী নিন্মাণ হইতেছে । আর 
এক স্থানে ক্যারেঞ্জ রিপেয়ারিং শপে অর্থাৎ গাড়ী 
মেরামত করিবার কারখানায় গাড়ী মেরামত হইতেছে। 
টারলিং শপে অর্থাৎ লৌহ কৌদাইয়ের কারখানাম্ব 
লৌহ কৌদাই হইতেছে । ইঞ্জিন ফিটিং শপে অর্থাৎ 
ইঞ্জিন নাজাইয়ের কারখানায় ইঞ্জিন জোড়া হইতেছে । 
ইঞ্জিন রিপেয়ারিং শপে পুরাণ ইঞ্জিনের বংস্কার হই- 
তেছে। ন্মিথ্‌ শপে অর্থাৎ কর্মকার কারখানায় নানা- 
প্রকার লৌহ প্রস্তত হইতেছে । ফোর্দং শপে অর্থাৎ 
ঢালাইয়ের কারখানায় নানাপ্রকার পিত্বল ও লৌহের 
ঢালাই হইতেছে এবং পেন্টিং শপে অর্থাৎ গ্রাড়ীতে রং 
দেওয়ার কারখানায় গাড়িতে রং দেওয়া হইতেছে। 
লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ মন্দর্শন না করিলে; গাড়ি ও 
ইঞ্জিন প্রন্তত করণ ব্যাপার বোধগম্য হওয়া দুরহ। 
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এখানকার মিউনিসিপ্যাল বাদ্ছারটী নিতান্ত মন্দ 
নহে। তথায় সর্বপ্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায় । 
দোকান গুলি বহুবিধ দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত রহিয়াছে । 
বাজার পৃথক থাকাতে, তথায় সর্ধপ্রকার ভূষা শস্য 
বিক্রয় হইয়া থাকে । মোট কথায় হুবলির বাজার 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন; হুবলিতে লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ 
অর্থাৎ গাড়ী ও ইঙ্ছিন প্রস্তত করিবার কারখানা, 
ম্পিনিং ফ্যাকটরি অর্থাৎ সুতা কাটাইয়ের কারখানা ও 
গুরুনিদগ্না মঠ ভিন্ন অপর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। 


গডক। 

পটে চিট 
বিজাপুর হইতে প্রত্যাগমনের মময় আমর গরড- 
কের প্রনিন্ধ দেবালয় কয়েকটি সন্দর্শন করিলাম । গডক 
দক্ষিণ-মহারাইরদেশের ধার্ধারছেলার অন্তর্গত দক্ষিণ- 
মহারাষ্ট রেল লাইনের হডগ্রিগড়ক শাখা লাইনের জংনন 
ট্টেখন। ইহা উত্তর. ৯৪1২১ অক্ষরেখা ও পূর্ব ৭৫৪৩ 
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দ্রাধিমাঁয় অবস্থিত । সহরের অধিবাঁপীর সংখ্যা ২০০০ 
হাজারের অধিক হইবে । এ অঞ্চলের বায়ু অতি শুষ্ক 
এবং অধিবাসীরা হৃষ্ট ও বলিষ্ঠ। এখানে কার্পান অধিক 
মাত্রায় জন্মিয়া থাকে । গডক কার্পামের একটি প্রাধান 
গগ্ত। ওয়েস্ট প্যাটেন্ট কোং, মেসার্ন ফ্রাঞ্চি কোং ও 
মেদার্ন রবাটমন ব্রাদার্ন কোম্পানিদিগের পৃথক কটন্‌ 
প্রেন্‌ অর্থাৎ তুলা পেষাইয়ের কারখানা থাকাতে, অধিক 
পরিমাণে রগানি হইয়া থাকে। 
এখানকার দেবালয়ে খোদ্দিত ৯৭৩ হইতে ১৫৩৯ 
অন্ধের অনুশানন পাওয়া গিয়াছে । অতএব এই স্থান 
৯৭৩ হইতে ১১১০অব্দ পধ্যন্ত পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের 
অধীনে ছিল । তাহাদিগেরই কর্তৃক ত্রিরুটেশ্বর ও বীর- 
নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্টিত হইয়া থাকিবে । নেযাহা 
হউক, পরে এ স্থান ক্রমান্বয়ে ১০৪৭--১৩১০ অন্দে 
হোয়শাল বেল্লালের, ১১৭০--১৩১* দেবগিরির যাদব 
রাজাদিগের ও ১৩৩৬--১৫৮৭ বিজয়নগরের রাজা- 
দিগের অধিকারে আনিয়াছিল এবং ১৬৭৩ শানে ধার্ধা- 
রের অন্তর্গত বঙ্কাপুরের অধীনে ছিল। দদ্থুলদুর্গ ইংরাজ 
ভূুঁক ১৭৯৯ অবে অধিকৃত হইলে; বুন্গিয়া গডক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিল । ৮১৪ অক্দের *ই জানুয়ারি জেনা- 


১৫৬ তীর্ঘদর্শন । 


রেল অর্থাৎ মেনাপতি মুনূরো মহারাষ্পগরে ইংরাজ- 
পক্ষ হইতে উহা! অধিকার করেন। তদবধি উহা ব্রিটীশ- 
শাসনভুক্ত রহিয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 
ক্র নহরগি ১*ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল; ইহার 
পুরাতন নাম ক্রতুক। সরন্বতী; ভ্রিকুটেশ্বরঃ লোমেশ্বর 
ও বীরনারায়ণ এই চারিগীই এখানকার প্রধান মন্দির । 
ত্রিকুটেশ্বর ও মরন্বতীদেবীর মন্দির নগরের মধ্য- 
স্থলে ও একই প্রাঙ্গণমধ্যে অবস্থিত । প্রাঙ্গণ নিতান্ত 
ক্ষুদ্র নহে। মধ্যস্থুলে ত্রিকুটেশ্বর দেবের মন্দির ও তাহার 
দক্ষিণ দিকে অতি নিকটে সরন্বতী দেবীর মন্দির। 
ত্রিকৃটেশ্বর মন্দিরে দুইটি বৃহৎ মণ্ডপ পূর্ব পশ্চিমে 
বিভত ও প্রত্যেক মণ্ডপের শেষভাগে একটি করিয়া, 
গর্ভগৃহ; মণ্ডপদ্ধয়ের মংলগ্রস্থলে উত্তর দিকে আর একটি 
গর্ভগৃহ ৷ প্রধান গর্ভগৃহে একটি শালুক্ক বা পিগির উপর 
তিনটি লিঙ্গ রহিয়াছে এবং উহ! হইতেই দেবতার নাম 
ত্রিকুটেশ্বর হইয়াছে । এই মন্দিরে প্রস্তরে অক্কিত ১০টী 
অনুশাসন দৃষ্ট হয়। তাহার ৭গীর তারিখ ১০০৩ হইতে 
১৫৩৯ অন্দ। ৩চীর তারিখ এপর্যন্ত স্থির হয় নাই। 
ধার্কার ডিছ্রীক্টে যত দেবালয় আছে, সরন্বতীদেবীর 
মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও, ভাস্করকার্যের জন্য নর্বশ্রেষ্ট । 
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গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি খোলা মণ্ডপ। মণ্ডপের প্রত্যেক 
স্তস্তে নানাবিধ ভাক্করকার্ধ্য রহিয়াছে । গর্ভগৃহের 
দেবমূর্তিটী প্রস্তরমন্রী পূর্ণাক্কৃতি যোগারনে উপবিষ্টা ; 
পরিধানের বন্ধ, মস্তকের শিরন্ত্রাণ, গলদেশের মাল্য ও 
সর্ধশরীরের আভরণ, মস্ত প্রস্তর হইতেই কাটিয়া 
প্রস্তুত করা হইয়াছে। 

দোমেশ্বর দেবের মন্দিরে বিগ্রহ নাই ) অধুনা, উহা 
স্কুল (বিদ্যালয়) বাীতে পরিণত হইয়াছে। ধার্ধ্ধার 
জেলায় ভাক্করকার্ষ্যের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই 
মন্দির তাহার লাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ 
চতুক্ষোণাক্ৃতি ; প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে একটি 
করিয়া দরজা! আছে। 

বীরনারায়ণন্বামীর মন্দির বাজারের মধ্যে অবস্থিত 
ও কৃষ্ণ হরনৃবেন্ট নামক প্রস্তরবিশেষে নির্মিত । ইহার 
প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে শত ফুট উচ্চ বৃহৎ গোপুর ? 
উহার উপরিভাগে দক্ষিণ দেশের গ্ায় নানাবিধ মৃষ্ধি 
রহিয়াছে। এই দেবালয়ের ততস্তে খোদিত সাতটি অনু- 
শামন দৃষ্ট হয়। উহাদ্দিগের মধ্যে চারিটির তারিখ 
১০৩৭ হইতে ১৫৩৯ অব পর্য্যন্ত ও অবশিষ্ট তিনটির 
তারিখ এপর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই। অনুশাসন দৃষ্টে এই 


১৪ 
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মন্দির ১০৩৭ খৃষ্টানদের পূর্বে নির্মিত বলিয়া অনুমিত 
হয়। মহিনুুরের অন্তর্গত “শ্রাবণ-বেল্গলুতে” যে পুরা- 
তন হস্তলিপি আছে, তাহার মতে ১১১৭ খৃষ্টাব্দে হয়- 
শালবল্লাল রাজ বিষ্লবন্ধন কর্তৃক নারায়ণম্বামীর থে 
পাচটি মনির নির্শিত হয়, ইহা তাহাদিগের অন্যতম । 
অতএব বলিতে পারা! যায়, বিষুরবর্ধীন মন্দিরের সংস্কার 
করিয়া থাকিবেন মাত্র । ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন । 
পরে যেরপে স্বমত ত্যাগ করিয়া» বিষুন্ত্রে দীক্ষিত হন, 
তাহা রাগানুজাচার্্যের জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে। 

বঙ্গদেশে গডকের নাম অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত 
আছেন। কিন্তু গ্রডক হিন্দু ভাক্করকার্য্যের সাক্ষীন্বরূপ। 
আমর] ইহার সামান্য বিবরণ প্রদান কাঁরলাম। রেলে 
যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায়, আজকাল অনেকেই দক্ষিণ 
দেশ পর্য্যটনে আনিয়া থাকেন। তাহারা মহারাষ্ট্র 
দেশের হিন্দুর লুণ্ড কীর্তির নাক্ষ্যন্বরূপ গডকের মন্দির 
মন্দর্শন করিতে যেন বিস্থৃত না হন। 


আসিস্িকাখাপািপি পাতি 


টিটি 

আমরা বিশাখপত্তনে বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশে মহা" 
শারদীরা পূজায় ১২ দিবন অবকাশ? কিন্তু এগ্দেশে 
একদিনমাত্র অফিম অর্থাৎ কার্য্স্থান বন্ধ হয়। মগ্ঠীন্ে 
অশ্যত্রে যাইবার আদেশ আইলে । পুজার আয়োজন 
হইয়াছিল । অতএব উহা! সমাপনাস্তে ছ্বাদশীর রাত্রে 
এলুব উদ্দেশে বিশাখপত্তন পরিত্যাগ করিলাম | এখান 
হইতে এল্সুরে গমন করিতে হইলে, কোষ্টীং ্রীানে 
অর্থাৎ শুপকুলিক বাদ্দীয় পোতে কাকনাডায় নামিয়া, 
গোদাবরীর খাল দিয়া, চামার্লকোটা হইয়া, ধবলেশ্বরে 
যাইতে হয়। অনম্ভর তথায় গোদাবরী পার হইয়া» 
বিজয়েশ্বর এন্ুর কানাল (খাল ) দিয়া, এন্পুর-লক সন্গি- 
ধানে নামিয়া নগরে আদিতে হয়। দ্বিতীয় পথ,_- 
বিশাখপত্তন হইতে চামার্লকোটায় গো-যানে আপিয়াঃ 
পূর্বববৎ কানাল (খাল ) দিয়া যাইতে হয়। পূর্ব-দক্ষিণ- 
বাহী মননুননামক সামুদ্রিক বায়ুর আবির্ভাব সময়ে 
চোলমণ্ডল উপকূলে তীষণ সামুদ্রিক উর্মি উথিত হয়। 
এই বিশাখপত্তনের ঘাটে উর্শির প্রকোপট। নর্ধদাই 
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অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে । আমরা যে বাটীতে 
ছিলাম, তথা হইতে প্রতিদিন সাগরের উর্দিমালা 
সন্দর্শন করিতাম । কোন বময়ে ীমার (বাম্পীয় পোত) 
ঘাটে আল্সিয়া, উন্মিমালার ভীষণ প্রকোপ দর্শন করিয়া, 
পতাকা . দেখাইয়া গমন করিত । এই নমস্ত দেখিয়া, 
আমরা স্থলপথ অবলম্বনে শকটারোহণে চামার্লকোটা 
পর্য্যন্ত আগমন করিলাম। এপ্রদেশের প্রখানুসারে শকট 
রাত্রিতে চলিত। প্রতিদিন ২০ হইতে ২৪ মাইল অতি- 
ক্রম করিয়া, কোন ছত্রবাগিতে আহারাদি ও বিশ্রাম 
করিতাম। প্রথম দিন দ্বিশাখপত্রন হইতে রাত্রি ১১টার 
সময় বহির্গমনপুর্বক ২০ মাইল দূরে অনন্কপল্লীনামক 
ক্ষুদ্র হরে আমিয়া; তথাকার সব-ম্যাজিষ্টেট কোটের 
(নিন্তম মাজিষ্রেটের আদালতের ) কোন উকিলের 
উদ্যান-বাগীতে বিশ্রাম করিলাম । এই নগরে একটি 
ক্ষুদ্র প্রাচীন ছুর্গ অগ্যাপি বিদ্বামান রহিয়াছে । ছুর্গাীধি- 
পতি দচযুর ব্যবগায়ে গ্রর্ত্ব ও কয়েকটি লোকহত্যা! 
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, সেসনের বিচারে দোষী 
প্রমাণিত ও তজ্জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, শবদুর্গ 
মন্্নিকটে ফাসিকাষ্ঠে নিহত হয়। তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
মরকারে বাজেয়াওড হইয়া গিয়াছে ; এই ব্যাপার ৰু- 


এলুর়ের পথে । ১৬১ 


দিবস পূর্বে নংঘটিত হয় । নগরী ক্ষুদ্র হইলেও, রাস্তার 
উভয় পারের উপবন-শ্রেণীগুলি নিতান্ত মন্দ নছে; নানা- 
বিধ শহ্যের ব্যবসায় বিলক্ষণ চলিতেছে! গ্রামের পশ্চাৎ 
এক মাইল দূরে ইউকোষ্ট অর্থাৎ পূর্ধ-উুপকুলিক রেল 
যাইতেছে । তাহার একটি ষ্টেশন এখানে হইবে | এই 
স্তানে প্রাইমারি স্কুল ( প্রথম শিক্ষণর বিদ্যালয় ) মব- 
মাজিস্ট্েট কোর্ট, পুলিস স্টেশন ও পোষ্ট অফিদ আছে । 

এখান হইতে & মাইল পশ্চিমে কাশিমকোটানামে 
পুরাতন নগর | ইহা! কাশিমকোটানামক জমিদারদিগের 
আবানভূমি। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভে ইহাদের 
পুর্ক-পুরুষদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল ; ইহারা অনেক 
নময়ে আপন আপন সেন! সামন্ত লইয়া, মুলমানদিগের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ক্রটি করিত না । কখন 
পরাজিত হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইত; কখন বা সুযোগ 
পাইয়া রাঙ্জম্ব হরণ করিত । এপ্রদেশে ইংরাজ-্শাসন 
হইয়া অবধি? ক্রমে পলিগারদিগের ক্ষমতা কমিয়া 
আইসে। তাহারাই এখন সনন্দ পাইয়া, জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছেন এবং আপন জমিদীরির আয়মাত্র 
উপলক্ষ করিয়া, বিলাসী ও চাটুকারে পরিৰৃত হইয়া, 
নময় অতিবাহিত করিতেছেন। অনেকেই মাতৃভাষা 
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ভিন্ন অপর ভাষা শিক্ষা করেন না । আজকাল যে সকল 
নাবালক জমিদার কোট অব ওয়াডের (জমিদারী রক্ষার 
আদালতের) তত্বাবধানে থাকিতেছেন, তাহার! ইংরাজী 
শিক্ষা পাইতেছেন। কাশিমকোটায় জমিদারদিগের 
প্রতিষ্টিত ছত্রশালায় অগ্যাপি শতাধিক বান্ষণ, বৈরাগী ও 
আগন্তক প্রতিদ্দিন আহার পাইয়া থাকেন। এইকারণে 
পথিকেরা কাশিমকোটায় আলিয়া বিশ্রাম করে। তথা- 
কার রাস্তাগুলি অপরিষ্কার নহে | এখানেও ইট্টকোষ্ট 
( পুর্ব-উপকুলিক ) রেলের একটি ষ্টেশন হইতেছে । 
কাশিমকোটা হইতে ১১ মাইল দূরে এলসমুক্চিলী 
আলিকোপ্লানিবাণী এপুলুরি গোরপ্লা পাস্থুলুগারুর 
প্রতিষ্ঠিত ছত্রশালায় পঞ্চশতাধিক ৰান্ষণ ও বৈরাদী 
পথিক আহার পাইয়া থাকে । অতএব ইহাও একটি 
পাস্থনিবাস । এখানেও ইকো রেলের ষ্টেশন হই- 
তেছে। আমর! এই উভয় স্থানে বিশ্রাম করি নাই। 
নন্ধ্যার পূর্বে অনক্কপঙ্লী পরিত্যাগপূর্ধবক তথা হইতে 
২৪ মাইল দূরে নিক্ষপ্লীতে পরদিবস ৮টার সময় উপ- 
স্থিত হইলাম। ' এই নগরটি অন্যতম গওগ্রাম হইলেও, 
এখানে ভীমুলিপত্তননিবানী মুক্তমল্প নরদিংহ-নেটীর 
প্রতিষ্ঠিত বুহৎ ছৃত্রবাগী রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা আগন্তক 
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বাদ্ধণ ও বৈরাগীদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। 
পুর্বে বাখনরিক ছুই হাজার টাকার উপর ব্যয় করি- 
তেন। এক্ষণে অবস্থাম্তর ঘটিলেও, মাসিক শতাধিক 
টাকার অল্নদান করিয়া থাকেন। 

গ্রামের পশ্চান্ডাগে বৃহৎ আবাদী পুক্করিণী। তাহার 
অপর পারে উপ্মাকানামক গগুগ্রামে ব্যেঙ্কটেশন্সামীঃ 
বেগুগোপালম্বামী ও ঈশ্বরনামীর মন্দির | বিশাখ- 
পত্বনে থাকিবার সময় ব্যেঙ্কটেশন্বামীর আবির্ভাববিবরণ 
কতকটা অবগত হইয়াছিলাগ। স্বামীজীর সন্দর্শন অভি- 
লাষে উপ্মাকায় গমনপূর্বক বিশ্রাম করিলাম। এই . 
গ্রাম রাজ! গোদানারায়ণ গজপতি রাঁওর জমিদারির 
অন্তর্গত। এখানকার প্রধান কর্মচারী আমাদিগের 
বিশ্রামাগার নির্দিষ্ট করিয়। দিয়া, দেবদর্শনের নুবন্দো- 
বস্ত করিয়াছিলেন। 

ব্যেষ্কটেশস্বামীর আবির্ভাববিষয়ে একটি কিংবদন্তী 
আছে। গ্রামের পার্থ পাহাড়ের গাত্রে ৰ্‌হৎ মন্দিরে 
স্বামীজী বিগ্যমান। ন্বামীজীর আকার মনুষ্যের ম্যায় । 
উহা প্রস্তরে নির্শিত ও চতুভূ্জ এবং তিরুপতি স্বামী- 
জীর অনুকরণে দণ্ডায়মান। ক্ষত্র পাহাড়টিকে বিষ্ঠা 
রণ্যশৃঙ্গ কহে। পুরাকালে উহার চতুর্দিকে চারি মাইল 
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বিস্তৃত ভীষণ জঙ্গল ছিল। মধ্যে মধ্যে তিরুপতীশ্বর 
স্বগয়া উদ্দেশে এ স্থানে আমিতেন। শৃঙ্গের পূর্বদিকে 
মানসসরসনামক হদে সপ্তথিরা স্নান করিয়া, নারায়ণের 
আরাধনা করিতেছিলেন। বোঙ্কটেশ ্বগয়ায় আনিয়া, 
তাহাদিগের নিষ্ঠা দর্শনে সন্তুষ্ট ও দয়াপরবশ হইয়া, 
তাহাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন। সপ্তধিরাও 
তাহার সন্দর্শনলাভে সফলমনোরথ হইয়া, শৃঙ্গপার্শে 
তদীয় স্বরূপমৃত্তির প্রাতিষ্ঠা করিলেন। কলির প্রারস্তে 
গোপজাতীয় কোন ব্যক্তি প্রত্যহ ু্ধগ্রদানপূর্ববক স্বামী- 
_ জীর আরাধনা করিত । এক বৈষ্ণব ৰ্ান্গণ তাহা দর্শন 
করিয়া, ৰাহুৰলেন্ত্র নামে কোন রাজাকে এ বংবাদ 
প্রদান করিলে, তিনি মন্দির নির্মাণ করাইয়া, পুজার 
বিশেষ সুবন্দোবস্ত ও আগ্রয়ণী ৰান্ষণ সংস্থাপন করিয়া 
দেন। পাগুবের অরণ্যবানকালে এখানে আমিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, একটি কিংবদন্তী আছে। সে যাহা 
হউক, গোদানারায়ণ গজপতি রাওর পিতৃমাতুল এই 
মন্দিরের সংস্কার বহিঃপ্রাকার নিশ্মাণ ও দেবসেবার 
নিমিত্ চারি হাজার টাকা আয়ের গ্রাম অর্পণ করেন। 
তিনি নিঃসন্তান থাকাতে, আপন ভাগিনেয় গজপতি 
রাওর পিতা ও এক্ষণে ম্বয়ং গজপতি রাও নেবায়ৎ 
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হইয়াছেন | নিত্য নেবার বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ নহে। 
পূজারি চারিজন, ভোগ্বান্ন প্রস্তত করিবার জন্য 
রসুইয়ে চারিজন, দ্রাবিড় বেদপাঠ করিবার নিমিত্ত দুই 
জন বৈদিক এবং যক্ুর্ধ্েদপাঠের জন্য ত্রৈলিঙ্গ দুইজন 
নিয়োজিত আছেন। প্রত্যহ ১০ মণ তগুলের অন্ন 
পাক ও তদ্বারা ভোগ হইয়া থাকে। বেধুগোপাল- 
স্বামীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, নিত্য ভোগের কারণ 
পাচনের তগুল বরাদ্দ আছে। ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরটি 
ক্ষুদ্র; দুইসের তঙুলের অন্নভোগ হইয়া থাকে। 

আগর! বিশ্রামান্তে স্নানপূর্র্বক নক্কপল্লী আমিনের 
পুত্র নরসিংহ রায় পাস্থলু-গারুর সমভিব্যাহারে বস্ট- 
স্বামীর সন্দর্শনে গমন করিয়া, যথারীতি বেদোক্ত মন্ত্রে 
দেবদেবীর অর্চনা, তৎপরে বেগুগোপালম্বামীর দন্দশন 
ও অর্চনা, তদনম্তর ঈশ্বরন্বামীর সন্দর্শনঃ ভর্টনা ও 
জলাভিষেকাদিপূর্বক বিশ্রামাবাষে প্রত্যারত্ত হইলাম 
এবং পূর্বববৎ শকটারোহণে রাত্রিতে ২৪ মাইল অতিক্রম 
করিয়া, পরাতে অক্নবরঙ্গে উপস্থিত হইয়া» ছত্র-বাটাতে 
বিশ্রাম করিলাম । 

রাত্রিকালে পধিসধো তুনিনামক গণুগ্রামের পাশ্ব 
দিয়া গমন করিয়াছিলাম। তথায় নুরপ্প-রাজু-গারুর 


১৬৬ তীর্ঘদর্শন । 


গুল বংসবায়ুব্ো্কট সিংহাদ্রী-রাজু-গারুর গরতিষ্টিত ছত্র 
বাটীতে পঞ্চাশৎ ষাঁদ্ষণ, বৈরাগী ও পথযাত্রী অন্ন পাইয়' 
থাকেন। এখানে লোকাল্‌ কণ্ড স্কুল অর্থাৎ স্থানীয় 
অর্থ সাহায্যে স্তাপিত বিদ্যালয়, পোষ্ট আফিন ও 
পুলিশ স্েশনাদি আছে। পুর্ধ-উ্পকুলিক রেলের একটি 
ট্রেননও হইতেছে; ইহার পার্থ দিয়া একটি নদী প্রাবা- 
হিত হইয়া থাকে । উক্ত নদী বিশাখপত্বন ও গ্োদা- 
বরীর নীমান্বরূপ। নদীর উপর সেতু পার হইয়া, তুনিতে 
আনিতে হয়। অতএব তুনি গোদাবরী জেলার অন্তর্গত! 
কল্লমপুডিনিবানী ব্যেঙ্কট"নরসিংহ-রায়-গার দ্বাবিংশতি 
বর্ষ পূর্বে অন্নছত্র স্থাপন করিয়া, অন্নবরম নামে প্রীতিষ্ঠা 
করেন? তাহা হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে। ছত্র- 
বাটী গ্রামের পার্থে ও ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত । 
প্রতিষ্ঠাতা সর্ধবর্ণের পথযাত্রীকে অন্ন দান করেন। প্রায় 
দেড়শত ব্যক্তি নিত্য অন্ন পাইয়া থাকে । ৰান্গণদিগের 
মধ্যে ধাহারা ন্বপাক খাইতে অভিলাষী, তাহায়া অপর 
বর্ণের যাত্রীর ন্যায় বৈরাগী সাধুর সিধা লইয়৷ থাকেন। 
সাধারণ লোককে অর্ধমের তুল, দাল অর্ধপোয়া) তক্ত, 
তেতুল, স্বত, তৈল, ভ্বালানি কাষ্ঠ, তরকারি ও মস্লাদি 
এবং ছুপ্ধপোষ্য বালককে দুগ্ধও দেওয়া হয়। বৈরাগি- 


এন্পুরের পথে। ১৬৭ 


দিগকে একনের পরিমিত তগুল ও পূর্ববৎ অপর দ্রবা, 
মাক, গাজ। ও আফিং প্রদত্ত হইয়া থাকে । অনেক 
স্মার্ত বান্ধণ পক্কান্ন খাইয়া থাকেন বলিয়া, রনুইয়ের 
বন্দোবস্ত আছে। ৰাদ্ষণ ৰাঁদ্ষণীরা গাড়ী হইতে আপন 
আপন নামগ্রী নামাইয়া, নি্দি্ ঘরে যাইয়া, বিশ্রামা- 
নস্তর তৈল লইয়া, নদীতে স্নান করিয়া, হয় পক্কান 
আহার করেন, নচেৎ নিধা লইয়া, নিজে পাক করিয়া 
থাকেন; পরে সুখে নিদ্রা যান। ইচ্ছা করিলে; তিন- 
বেলা আহার পাইতে পারেন; কিন্তু যাত্রীরা নাধারণততঃ 
প্রাতে ও অপরাহ্থ্ে আহারপূর্বক রাত্রিকালে গন্তব্যো- 
দেশে প্রস্থান করিয়৷ থাকেন। 
আমরা তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলাম বটে; কিন্তু নিধা লই নাই । আগন্তক মাত্রকেই 
হষ্টমনে বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও 
তৎপুত্রকে আশীর্বাদ করিতে দেখিলাম প্রতিষ্ঠান 
জগিদার, নিবান অন্রবরম হইতে ২* মাইল। এদিকে 
কল্পমপুড়ি নামক গগুগ্রাম। নেখানে একটি অন্তর 
দিয়াছেন। তাহার জমিদারির আয় ৭ নত্বর হাজার 
টাকার অধিক | নদর খাজনা ও পাঁচ হাজার টাকার 
মধ্যে । প্রতিষ্ঠাতা ১০ বত্নর হইল, মানবলীলা নংবরণ 


১৬৮ তীর্ঘদর্শন। 


করিয়াছেন। পুজ্র নাবালক বলিয়া, তদীয় বিধবা পত্বী 
দক্ষতার নহিত জমিদারি শাসন করিতেছেন ॥ অশ্নবরম 
ছত্রের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, বড়ই গ্রীতিলাভ করিয়া- 
ছিলাম। এখানে পূর্ব-উপকূলিক রেলের একটি ট্রেন 
থুলিলে, নকল যাত্রীর বড়ই সুবিধা হইত। 

যথা সময়ে অপরাহ্ণে শকটারোহণে, চামার্লকোটা 
উদ্দেশে বহির্গত হইয়া, প্রাতঃকালে পিঠগুরমূ নামে ক্ষত 
সহরে আমিয়! উপস্থিত হইলাম । এই স্থান গোদাবরীর 
পুণ্যতীর্থের অন্তর্গত । একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহা 
পাতগয়া বা পদগয়। নামে প্রনিদ্ধ (১)। প্রবাদ আছেঃ 
কোন সিদ্ধ পুরুষ গয়াতে দেবপুজার্থ পুষ্প অর্পণ 
করিলে, তাহা এই মরোবরে আসিয়া উপস্থিত হয়; 
সেই অবধি লাধারণ লোকের বিশ্বান, ইহা দ্বিতীয় গয়া 
সদৃশ পুণ্যতীর্ঘ, পিত্‌ উদ্দেশে সেই তীর্ধে স্সানপূর্বক 
তর্পণ করিয়া, পিওপদান করিলে, গয়াসদৃশ ফলপ্রাপ্ডি 
হইবে । অনেকেই এই প্রদেশে উক্ত স্থানে আসিয়াঃ 
তর্পণ ও পিগাদি প্রদানে গয়াফলপ্রাপ্ডি ভাবিয়া, 
আপনাদিগকে রুতার্থ মনে করিয়া থাকেন। পিঠা- 


0 পাত তৈলিঙ্ক অর্থে পুরাতন এবং পাদ শব্দের অর্থ অংশ । অতএব 
উহার অর্থ পুরাতন গা বা অংশ গয়া। 


এল্লুরের পথে । ১৬৯ 


পুরের জমিদারের! পূর্বে বদ্ধিষ্ঠ পলিগাঁর ছিলেন? সময়ে 
সময়ে রাজোপাধিও গ্রহণ করিতেন; মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে অনেকবার অস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন ; কালের 
পরিবর্থনে অন্যান্য পলিগারদিগের ম্যায় জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছেন । সম্প্রতি মূল জমিদার মানবলীলা 
নংবরণ করিয়াছেন । পূর্বে তিনি অপুভ্রকাবস্থায় একটি 
দত্তক গ্রহণ করেন, পরে পুন্র জন্মে । নাবালক পুত্র বষ্ট- 
বর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃহীন হইলে, তর্দীয় জমিদারী কোট 
অব ওয়ার্ডে আমিয়াছে। দত্তকের পক্ষ হইতে নাবালক 
পুজ্র গুরমজাত নহে অর্থাৎ ভূতপূর্ব রাজ পুরুষত্তবিহীন 
ছিলেন বলিয়া আবেদন হইয়াছে । দিভিলন্ুট অথাৎ 
দেওয়ানি মোকদ্দমা। চলিতেছে । উভয় পক্ষ যথেঃ 
টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছেন । পরে কিন্ধূপ নিষ্পত্তি হয়, 
বলা যায় না। চামার্লকোটা এই জমিদারির অন্তু ক 
এবং কাকনাড়া হইতে ৯ মাইল দূরে খালের ধারে 
অবস্থিত । পুর্বে এখানে লেনানিবান ছিল, এখন আর 
এখানে সেনা থাকে নাঃ কিন্তু সেনানিবাসের গ্ৃহাদি 
সমস্তই রহিয়াছে । উহা! গ্রাম হইতে দুই মাইল দূর হইবে। 
আমর! পিঠাপুরের পূর্বোক্ত জমিদারদিগের চামাল- 


কোটায় ষে বিশ্রাাগার আছে, তাহাতে বিশ্রাম করি" 
১৫ 


১৭ _. তীর্ঘদর্শন | 


বার মানস করিয়া, তথায় আসিয়া চাবিবন্ধ দেখিয়া 
এবং মাধারণ ছত্রশাল। পূর্বোক্ত সেনানিবাসের নিকট ও 
খাল হইতে দুই মাইল দূর বলিয়া, তথায় প্রত্যারত্ত না 
হইয়া, খালের পরপারে অদ্ধ মাইল দরে কুমারারামে 
(কুমার-গুহপ্রতিষ্টিত) ভীমেশ্বরদেবের মন্দিরে গমনপূর্ববক 
বিশ্রাম করিলাম। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, পুরাকাঁলে 
কুমারম্বামী এই স্থলে উদ্যান নির্মাণ করাইয়া, ভীমেশ্বর 
নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । অতএব ইহাও গোদাবরীর 
অম্মর্গত একটি পুণ্যতীর্ঘ। দেবালয়টি অতি বৃহৎ, উহার 
পূর্বদিকে একটি বাধান পুক্ষরিণী, চতুর্দিকে বহুদূর 
ব্যাপিয়া নারিকেল উদ্যান, নিকটে বৈদিক ষাদ্ষণনিবান 
দেখিলাম না । পুজারি চামার্লকোটার পারে থাকেন। 
প্রত্যহ কুমারারামে আনিয়, দেবের অভিষেক ও 
পুজাদি করিয়া! যান। দেবালয়টি পুরাতন, বহুদিন সং” 
স্কার না হওয়াতে, স্থানে স্থানে বনিয়া ফাটিয়া গিয়াছে। 
বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীরের কোন কোন অংশ ভূমিসাৎও 
হইাছে। প্রাকারস্তন্তে অনেকগুলি অনুশাপন তেলুগু 
অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে । একটির তারিখ ১৩৫৬শকের 
আনন্দ-সম্বৎসরে উত্তরায়ণ মকরসংক্রাস্তি পুষ্যা-বগুলা 
ত্রয়োদশী । অপরটি ১৪১৬ শকের আনন্দ-সন্বংনরে 


এন্লুরের পথে । ১৭১ 


মকরসংক্রীস্তিতে পুষ্যা-বহুলা! দ্শগীতে প্রদত্ত । আব 
কয়েকটি পড়িতে পারিলাম না। যাহা হউক, দেবালয়টী 
অন্ততঃ ৫০৭ পাঁচশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
ইহা বলা যাইতে পারে। 

লিঙ্গের আকার ৰ্‌হৎ ও উচ্চ, দ্বিতল ভেদ করিয়া, 
সুই ফুট উচ্চে বিদ্যমাম। অভিষেকের সুবিধার জন্ট, 
মন্দির দ্বিতলরূপে নির্মিত। অচ্চক দ্বিতলে থাকিয়া, 
অভিষেক ও পুক্গা করিয়া থাকেন। আমরা ঈশ্বর- 
সন্দর্শনে গমন করিয়া পূজারি দ্বারা বেদোক্ত বিধানে 
যথারীতি অভিষেক ও পৃ্া করাইয়াছিলাম । অপরাহ্রে 
খালে আনিয়া, রাহাদারি বোট ভাড়া লইয়া, ধবলেশ্বর- 
নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম । কয়েক দিবন 
শকটে নিদ্রা হয় নাই। অদ্য বোটে উত্তগরূপ নিদ্রা 
হইয়াছিল। ৩০এ অক্টোবর ১*টার নময় ধবলেশ্ববে 
উপস্থিত হইয়া, খাল ঘাটের নন্িকটে লোক্যাল ফণ্ড 
অর্থাৎ স্থানীয় অর্থে প্রতিষ্টিত ছত্রবাটীতে আশ্রয় 
লইলাম। এই ছত্রবাগীগি অতি পরিক্ষ,ত, উহাতে 
দেশীয় প্রাথানুসারে ৰ্বান্ষণ, ক্ষব্রিয় ও সংশুদ্রের জন্য 
পৃথক পৃথক ঘর নিদিষ্ট আছে। ঘরগুলিতে উত্তমরূপ 
বারু প্রবেশ করিয়া থাকে। উহার সম্মুখে বারাণ্ডা 


১৭২ তীরধদশনি। 


এবং পশ্চান্ভাগে পৃথক পৃথক রসুই ঘর; রন্নার্থ 
বাননাদিও প্রদণ্ত হয়। বিশ্রামান্তে আহারাদি করিয়া, 
কোন বন্ধুর প্রেরিত ডগকা্ট ঞ্৯ অর্থাৎ কুন্ুরযান আরো- 
হণে রাজা-মহেন্দী (রাজমহেন্দ্রী ) নগর সন্দর্শনে গমন 
করি। উহা এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে ও গোদা- 
বরীর বাগতীরে অবস্থিত, এবং উহা গোদাবরীজেলার 
রাজধানী, নমুদ্র হইতে ৩০ মাইল দূরে, উত্তর ১৭1০, 
অক্ষরেখা ও পূর্ব ৮১/৪৮৩০ দ্রাঘিমা । ১৮৮১ সালের 
লোক্সংখ্যার তালিকায় উহাতে ২৪৫৫৫ লোকের 
আধিবান স্থিবীকৃত হইয়াছে। ইহা জেলার রাজধানী 
হইলেও, জেলার মাজিছ্রেট কাকনাভায় থাকেন। 
এখানে অব-কালেক্টর, ডিষ্টীক্ট জজ, ডি্্ীক্ট মুননেফ, 
নবমাজিষ্েট, তহনিলদার, দুইগী শ্রীষ্ট-ভজনালয়, 
সাধারণ উদ্যান, যাছুঘর* কলেজবা্ী, হাইস্কুল, নেশ্টেল 
জেল, ভিদ্্রীতট জেল, পুলিশ ষ্টেশন, ইংরাঁজদ্দিগের 
বিশ্রামাগার, দেশীয়দিগের ছত্রবাটী, সমস্তই আছে । 


* ছুই বা চারি চাকার গাড়ীবিশেষ । এক ঘোড়ায় টানিয়া থাকে। 
সচরাচর কুন্ধুর সঙ্গে করিয়া, ইহাতে চাপিয়া উদ্যানাদিতে ভ্রমণ করা হয় ॥ 
কুকুরের বসিবার জন্য ইহাতে শ্বতন্ত্র স্থানও আছে। এইজন্য ইহার নাম 
ডগকার্ট বা কুম্কুরযান। 


এল্ুরের পথে । ১৭৩ 


ইনস্পেটনামক সহরতলিতে ইংরাজেরা থাকেন। সহরগি 
নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। কলেজবাঢী অতি পরিষ্ষত । 
নগোজীরাও পান্থুলুগারুমহাশয় অতি যত করিয়া, 
আমাদিগকে কলেজ ও হাইস্কুল দেখাইয়াছিলেন, আমরা 
তাহার অমায়িকতায় সাতিশয় গ্রীত হইয়াছিলাম । 

এক সময়ে রাজমহে্দ্রী কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী 
ছিল; রাজমহেন্দ্রনামে কোন রাজা ইহার প্রাতিষ্ঠাতা, 
তাহারই প্রদত্ত নাম রাজমহেন্দ্রবরম্‌ । বরম অর্থাৎ 
তামিলভাষায় পুরম্‌ । অতএব প্রতিষ্ঠাতা পর্বচালুক্য- 
বংশীয় রাঙ্গা হইবেন। কিন্তু অনেকে কহেন, পুরীর 
গঙ্গাবংশীয় রাজার! ইহার প্রাতিষ্ঠাতা | খুঃ ৬৩০--৬৪৫ 
মধ্যে কোন সময়ে জগ্রদ্বিশ্রুত চীনপরিব্রাজক হিয়াং- 
পিয়াংএর ভারভ-পরিভ্রমণকালে ইহা কলিঙ্গদেশের 
রাজধানী ছিল। 

৯১৩২ খুষ্টান্দে হনুমৎকোগ্ডার অন্বরাজ-ভ্রাতা 
কাঁকতিয়া চারগরঙ্গা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তথায় 
গঙ্গাবংশীনন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম পুরীত্ডে 
চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । যখন গঙ্গাবংশীয় প্রতিষ্ঠাতা 
স্বয়ং হিয়াংসিয়াংএর ৪৮৭ নগ্বতদর পরের লোক হই- 
লেন, তখন গঙ্গাবংশীয় রাজারা কি প্রকারে রাজ- 


১৭৪... তীরধর্শন | 


শহেন্্ীর প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারেন ? যাহা হউক, গঙ্গা- 
বংশীয় রাজাদিগের সময়ে রাজমহেন্দ্রীর অনেক উন্নতি 
হইয়াছিল; উহা তাহাদ্দিগের পশ্চিম রাজধানী ছিল । 
১৪৭১ খুঃ গুল্বার্গের মহম্মদ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণী রাজ- 
মহেন্্রী স্বরাজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন । ১৫১২ খুঃ হাম্পির 
অন্তত বিজয়নগরের নরপতিবংশীয় হুপ্াসিদ্ধ কৃষ্ণরয়ালু 
উহা অধিকারপুব্ক্ক উড়িষ্যার গজপতি রাজাকে প্রদান 
করেন। তদনস্তর ষষিতম বৎসর মাত্র উহা হিন্দুশাসনে 
ছিল । ১৫৭২ খ্বঃ এব্রাহিম কুতবসাহ উহা স্বরাজাতুক্ত 
করিয়াছিল; কুতবসাহি-বংশ ধ্বংন হইলে, উহা নিজাম- 
রাজ্যাভিভুক্ত হয়। ১৭৫৩ খুঃ নিজাম কর্তৃক রাজ- 
মহেন্ট্রীর শাননভার ফরাসিদিগের হস্তে প্রদত্ত হইলে, 
বুনী সাহেব ১৭৫৪ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত উহা! শাসন 
করিয়াছিলেন । কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বুনী নাহেব 
হাইদ্রাবাদে প্রত্যারত হইলে, ইংরাজ-সেনানায়ক ফোড 
সাহেব বিশাখপত্তনের অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজার 
সাহায্যে উক্ত. বিশাখপত্বন হইতে দক্ষিণাভিমুখে 
আনিয়া, ১৭৫৮ ধৃঃ রাজমহেন্দ্রী ও মস্লিপত্ডন বন্দর 
অধিকার করেন। তৎকালে নিজামের সহিত যে সন্ধি 
. হয় তাহাতে উহা৷ ইংরাজ-শাসনভুক্ত হইয়াছিল । তদবধি 


এন্লুরের পথে। ১৭৫ 


রাজমহেন্্রীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। উহাতে হিন্দু" 
দিগের পূর্ববকীনত্তির নিদর্শন পুরাতন দুর্গের প্রাচীরমাত্র 
দুষ্ট হয়? অপর নিদর্শন বিশেষ কিছু নাই। 
গোদাবরী জেলার মধ্যে যে কয়েকটি হিন্দু-তীর্থ 
আছে, তাহার মধ্যে পাতগন্ব!। ভীমেশ্বর, কোটিলিঙ্গ। 
কোটিফলী, দ্রাক্ষারাম]! ও ভদ্রাচল প্রধান । 
পিঠাপুরে পাতগয়া ও কুমারারামে ভীমেশ্বরন্ামীর 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কোটিলিঙ্গ রাজমহেন্ট্রীর 
অনতিদূরে গোদাবরীতীরে অবস্থিত। এ স্থলে ভূগভন্ঠ 
পাহাড় গোদ্াবরীর ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে । কিংবদন্তী 
আছে, রাজমহেন্দ্রীকে বারাণনীসদশ পুণ্যভূমি করি- 
বার অভিপ্রায়ে হিন্দু রাজা কোটি লিঙ্গ স্থাপনের 
কল্পনায়, উক্ত স্থানের পর্ধতমালায় লিঙ্গ কাটাইয়াঃ 
প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে, দেবতারা এই বিষয় 
অবগত হইয়া, রাজার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্যই 
কৌশল করিয়া, ছত্মবেশে একটি লিঙ্গ অপহরণ করেন । 
রাজা অথবা বৈদিক ব্রাহ্মাণেরা তাহা না জানিয়াঃ প্রাণ” 
প্রতিষ্ঠাকাধ্য শেষ করিয়াছিলেন। লিঙ্গ অপহৃত হও" 
যাতে, উহা কাশীনদশ পুণ্যভুমি হইল না। কলির 
মাহাত্ব্যে ক্রমে ক্রমে লিঙ্গগুলি গোদাবরী গর্ভে সন্তছিত 


১৭৬ তীর্ঘদর্শন। 


হইয়াছে । এখন একটিমাত্র লিঙ্গ ক্ষুদ্র মন্দিরে থাকিয়া. 
পুর্ন ম্থৃতি জাগরক করিয়া দিবারই জন্য যেন কোটি 
লিঙ্গ নামে বিশ্রুত হইতেছেন। 

গোদাবরীর প্রকৃত নাম গৌতমী | উহাতে ম্নান 
করিলে, (গাং নর্গং দদাতীতি গোদ। তাস বহু 
শ্রেষ্ঠা) ন্বর্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া) গোদাবরী নাম হষই- 
যাছে। লোকে রাজমহেন্দ্রীতে আসিলে, গোদাবরীন্ে 
স্নান করিয়া, দেবাদিদেব কোটিলিঙ্গরূপী মহাদেবের 
অচ্চনা করিয়া থাকে। 

রাজমহেন্দ্রী হইতে নযানাঁধিক ৬ *মাইল উত্তর শৌতসী- 
ভীরে প্রপিদ্ধ ভদ্রাচল পুণ্যক্ষেত্রে রামস্বামীর বিশ্ুত 
বহৎ মন্দির । কোন দিদ্ধ কর্তৃক উহা স্থাপিত বলিয়া 
কথিত হইয়] থাকে । সম্ভবতঃ যৎকালে রাজমহেন্দ্রী 
কলিঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন উহা! প্রতিষ্টিতত এবং 
৪ চারিশত বংনর পূর্বের উড়িষ্যার গঙজপতি রাঙ্জা- 
দিগের সময়ে উহা। বম্বন্ধিত হইয়া থাকিবে। মূল মন্দিরটি 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ) তাহার চতুর্দিকে প্রস্তরনিশ্মিত উচ্চ 
প্রাচীর । গৌতমীতীর হইতে মন্দিরে গ্রবেশের জন্য 
গ্রস্তরনিম্মিত মিড়ি আছে। কিংবদন্তী, ভগবান্‌ রাম- 
চন্দ্র বনবানকালে নীত| ও লক্ষণের নছিত বনে বনে 


এল্ুরের পথে। 5৭৭ 


পরিভ্রমণ করিয়া, ভদ্রাচলে পুণ্যতোয়! গোদাবরী প্রবা- 
হিত হইতেছে দেখিয়া ও তত্রত্য প্রাকৃতিক মনোহর 
দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, তথায় পর্ণশালা নিষ্মাণ করিয়া, কিয়ৎ- 
কাল অতিবাহিত করেন। এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের আগ- 
মন-স্থতির স্বরূপ, পূজারিরা আগন্তক দর্শকগরণকে একটী 
কষদ্র পর্ণশালা দর্শাইয়া থাকেন । পূর্বে ভদ্রাচল নিজাম 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । ভদ্রাচলের পর্বহময় গুদেশে 
ও জঙ্গলে দম্গযুরা আশ্রয় লইয়া, মতে সময়ে ইংরাজ- 
রাজ্যের নিকাটস্থ গ্রামগুলি লুঠন করিয়া পলায়ন 
করিত? পুলিশ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিত না। 
ইংরাজেরা এই দন্যুরত্তি শান্তি করিবার উদ্দেশে উহার 
শাননভার আপন হস্তে লইয়াছেন। নিজামরাজ অগ্যাপি 
সবামীজির ব্যয়নির্বাহার্থ বার্ষিক ১৩০* শত টাকা প্রাদান 
করিয়া থাকেন । আর একটি প্রবাদ আছে, তাহাও এই 
স্থলে প্রদত্ত হইল। গোলকন্দার কুতবশাহি শেষ বাদনাহ 
আবদুল ছোনেনের হিন্দু সচিব মদন পান্থ,লুর ভাতুম্ুন্র 
গোষ্নন্পান্থুলুঃ কমামপেটের পেষকারের পদে নিযুক্ত 
হইয়া, তহমিলের টাক! মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া, ভদ্রা- 
চলের মন্দিরের সংস্কার ও রূদ্ধি করত; কয়েক লক্ষ 
টাকা তছরূপ এবং আপনি রামভক্ত রামদ্ান নাম গ্রহণ 


১৭৮ তীর্ঘদর্শন। 


 করেন। বাদনাহ দেই নংবাদ পাইয়া, গোষগ্নন্-পান্ লুকে 
গোলকন্দায় আসিয়া, খাজনার হিদাব দিতে কহেন। 
হিসাবে টাকা বাকী হইলে, গোপ্নন্‌ রামদান কারা- 
বন্ধ হন এবং কারাধস্ত্রণা অনন্য মনে করিয়া) ভগবান 
রামের প্রতি আত্মমনসমর্পণিপূর্বাক প্রায়োপবেশনে 
গর্ত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাহার প্রতি মদয় 
হইয়া, দুই জন অশ্বারোহী কর্তৃক মেই তছরূপের টাক! 
আবদুল হোসেনের অন্তঃপুরে অন্ধ নিশিতে পাঠাইয়া 
দেন। আবদুল হোনেন ম্বগৃহে মনিমুক্তাখচিত স্বর্ণপর্যাক্জে 
নিদ্রা যাইতেছিলেন। অস্বারোহিদ্বয় গৃহাভ্যন্তরে গ্রাবেশ 
করিয়া, মেজের উপর টাকা ঢালিয়া, রামদাসের 
নুক্তির আজ্ঞাপত্র দাবি করিলে, বাদপাহ কিংকর্তব্য বিমূ 
হইয়া? অনুজ্ঞাপত্র লিখিবার উদ্দেশে নিদ্রিতাবস্ায় উান 
করিয়া, কাগজ কলমার্দি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
অশ্বারোহিছয় এই অবসরে নিমেষ্ধ্যেই গৃহাভ্যন্তর 
হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গেল। বাদসাহও নিদ্রার আবেগে 
তাহ স্বপ্পমাজ ভাবিয়া, স্বশষ্যায় পূর্বববৎ নিদ্রিত হইলেন। 
প্রাতে গাত্রোথানপূর্সক অকম্মাৎ গৃহমধ্যে মুদ্রারাশি 
সন্দর্শন করিয়া, পূর্বম্থতির উদ্রেক হইলে, মন্ত্রীদিগকে 
আহ্বান করিয়া, রাত্রির অলৌলিক ব্যাপার বিববত 


এন্পুরের পথে। ১৭৯ 


করিলেন । তখন তাহারা টাক] গণিয়া দেখিল, রাম- 
দামগোগ্নন যত টাকা তছরুপাত করিয়াছিলেন, তত 
টাকা মাত্র মজুত রহিয়াছে । তত্দর্শনে আবদুল হোনেন 
বাদনাহ উহা! ভগবান রামেরই কীত্তি ভাবিয়া, রাম- 
দাসকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়া, মন্দিরের নিত্য বায় জন্য 
কয়েকখানি গ্রাম অর্পন করেন । অগ্যাপি এ নকল গ্রাম 
দেব হইয়া রহিয়াছে । এই প্রবাদ সত্য হইলে, দুই 
শত চারি বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়া থাকিবে । 

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত নিজাম গরান্টিড অর্থাৎ 
নিজামের প্রতিভূন্ধে প্রত্িষটিত ষ্রেট রেলওয়ের যে 
শাখা লাইন দোর্ণাকল ষ্টেনন হইতে শৃঙ্গরেণির কোল 
মাইন অর্থাৎ কয়লার খনি হইয়া, এলন্ডতে গিয়াছে, 
তথা হইতে ভদ্রাচল ৪৫ মাইল মাত্র । নিজাম-পবলিক 
ওয়ার্ক অর্থাৎ সাধারণ কার্ধ্যবিভাগ কর্তৃক এল্লন্দ্‌ 
হইন্ডে ভদ্রাচল পর্য্যন্ত একটি নৃত্তন বন্ধ প্রস্ততত হই- 
যাছে। এ প্রদেশের প্রথানুসারে গরুর গাড়ীতে উহা 
অতিক্রম করিতে হয় । চৈত্রমাসে শুক্র গ্রাত্তিপদ হইতে 
নবমী পর্যান্ত এখানে উতৎ্নব হইয়া থাকে। ততকালে 
ৰহু বৈষ্ণব ও যাত্রী উহ্া দন্দর্শন করিবার অভিল্াষে 
ভদ্রাচলে উপস্থিত হয় | ভদ্রাচলে অনেকগুলি জ্ীবৈষ্ 


১৮5 তীর্ঘদর্শন। 


বাদ্ষণদিগের বান। তীহাদিগের অনেকেই দেবালয়ের 
রত্বির উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। 
কোটীফলী ।--গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী, 
ত্তাঙা পুর্বে উক্ত হইয়াছে। গৌতমী ধবলেশ্বরের নিকট 
দ্বিবেণীতে বিভক্ত এবং গোদাবরী ও বশিষ্ঠা নামে 
বিশ্রত হইয়া, বঙ্গোপনাগরাভিমুখে গ্রমন করিয়াছে । 
গৌতমীর মুখে করিঙ্গ বন্দর । রাজমহেন্দ্রীর ও করি- 
গর মধ্যন্তথলে, গৌতমীর বাম তীরে কোঠীফলী নামে 
প্রনিদ্ধ তীর্ধ। ধবলেশ্বর হইতে খালের রাহাদারি বোটে 
তথায় গমন করা যায়। এখানে গৌতমীতে হ্বান করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে, কোটিগুণ ফললাভ হয়। এমন কি, 
তথায় স্নান করিলে, মহাপাতকের মহাপাত্তক, বিমাতৃ- 
মন-পাতকও অপহৃত হয় । এই কারণেই কোটীফলী'র 
অপর নাম মাতৃগমনোপহারী । প্রত্যেক দ্বাদশ বরে 
রহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে, গৌতমীতীরে 
কোগিফলীতে পুক্ষরযোগ হইয়া থাকে । তৎকালে 
কোটীফলীর সম্মুখে গৌতমীতে স্নান করিলে, ভারত- 
খণ্ডস্থ সর্ধতীর্ধন্লানের ফললাভ হইবে। এ লময়ে দেবতা- 
রাও গৌতমীতে স্নান করিতে ভুলেন না। এতৎনন্বন্ধে 
একটি শ্লোক আছে, বথা ;-- 


এল্লুরের পথে । ১৮১ 


রেবাতীরে তপঃ কু্যাৎ মরণং জাহুবীতটে। 

দানং দগ্যাৎ কুরুক্ষেত্রে গৌতম্যাৎ ত্রিতয়ং বরমূ ॥ 

এখান হইতে ৭ মাইল দূরে পূর্বদিকে স্ববিখ্যাত 
দ্রাক্ষরামা স্মার্ধতীর্ঘ। অত্রত্য দেবালয় অতি রহত, লিঙ্গ 
অতি উচ্চ, ভীমেশ্বরের মত মন্দির দ্বিতল ; লিঙ্গ দ্বিতল 
ভেদ করিয়া, প্রায় ছুই ফুট উচ্চ হইবে। পূজারি দ্িতলে 
থাকিয়া, জলাভিষেকাদি করিয়া থাকেন। এখানেও 
স্মার্তের। আগ্মমন করিয়া দেবমন্দর্শনাদি করেন। 

আনিকট 1--১৮৩২ খুঃ তেলগু নন্দন বর্ষে ভয়ানক 
জনারৃষ্টি হওয়াতে, গোদাবরী ও কু! প্রন্ৃতি জেলায় 
বহুনংখ্যক প্রজা অন্লাভাবে ম্বত্যুমুখে পতিত হয় এবং 
কোম্পানি বাহাদ্বুরেরও ২* লক্ষের উপর রাঙ্ম্ব নঃ 
হইয়াছিল। এইরূপ অনারাষ্টজনিত দুর্ভিক্ষশান্তির 
উপায়োদ্দেশে ধবলেম্বরের সম্মুখে গোদাবরীতে আনি- 
“ কট নির্মাণ ও তাহার মুখ হইতে উভয় তীরে খাল 
খনন করাইয়া, অধুনা গোদাবরী-ডেল্টা অর্ধাৎ গোদা- 
বরীর বীপ আবাদ করা হইতেছে । এখন উহ্থাতে: 
প্রচুর পরিমাণে ধাম্য জন্িয়া থাকে । উদ্রৃত্ ধান্ঠ 
মান্জ্রাজাভিমুখে প্রেরিত হয় । আনিকট হইবার পূর্বের 
ধবলেশ্বর একটি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র ছিল। আনিকট নিষ্দ্াণ 


১৬ 
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জন্য বহুলোক আসিয়া, এই স্থানে বাস করিতেছে । 
এখানে কানাল-ওয়ার্ক-শপ অর্থাৎ খালের কারখানা-গৃহ 
স্থাপিত হওয়াতে, সহত্রাধিক লোক তাহাতে প্রৃতি- 
পালিত হইতেছে । খালের ধারে সুপারিন্টেণ্ডে্ট ইঞ্জি- 
নিযার ও এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার বাস করিতেছেন । 
লকের অর্থাৎ কপাটেকলের নিকট হইতে গোদাবরীর 
ও কানালব্যাঙ্কের অর্থাৎ খালধারের দ্বশ্ব অতি মনো- 
হর। ধবলেশ্বর এখন নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া, বনত- 
পরজাবিশিষ্ ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে । বাজারের 
আায়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নছে। নানাধিধ পণাড্রব্যে পণ্যা- 
বারশ্রেণি শোভিত রহিয়াছে । 

ছত্রবাটীতে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রাত্যুষে 
এখানকার বাজার, বন্দরঘাট, ওয়ার্ক-্শপ ( কারখানা- 
গহ)ও লক (কটাপেকল ) রদর্শনপূর্যক আহারাস্তে 
বন্দরঘাটে আসিয়া, রাহাদ্দারি বোটের একাংশ লইয়া, 
এল্লুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । গোদাবরীর জক্ষিণ 
তীরে আনিকটের মুখে. লক্‌ দিয়া, বিজয়েশ্থর এন্কুর 
হাই লেবেল কানালে অর্থাৎ উজ্চ সমতলিক খালে 
পড়িয়া, পর দিবস ৯টার সময় এন্সুরের লকের নিকট 
বোট হইতে উত্তরণ করিয়া, কোন বন্ধুর সাহায্যে 


এলুরের পথে। ১৮৩ 


শকটধানে পাবারপেটটায় আসিয়া, আবামগৃহ লইরা- 
ছিলাম। 

এন্কুর অতি পুরাতন নগর | পুরাকালে হিন্দু বেঙ্গী- 
রাজ্যের পলিটিকেল বা রাজনৈতিক রাজধানী ছিল। 
ইচার অপর নাম এলুরু ( এলু--শাসন, উরু নগর )। 
এখান হইতে ৮ মাইল দূরে পুরাতন বেঙ্গীতে চালুক্য 
রাজাদিগের অধিকারসময়ে বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি 
শঠে বৌদ্ধ-ন্্যানী থাকিত। লোক-বিআ্রত চীন-পরি- 
ত্রাজক ছিরাংসিয়াং ৬৩০--১৪৫ খুঃ মধ্যে কোন নময়ে 
উহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন । কালের বশে তথায় বৌদ- 
দিগের দে সকল মঠও নাই; আর পে রাজাদিগেন 
প্রানাদও নাই । চারি দিক মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে । 
81৫ মাইল দীর্ঘ প্রস্থে পুরাতন দৌধের ভিডি দুই হইয়া 
থাকে | বর্যাববানে কখন কখন পুরাতন তাত্রনুদ্রা প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । এন্পুরে মুসলমান শীননাধীনে বেঙ্গীর ইমা- 
রতের প্রস্তর এল্ুরেয় দু্গনির্্াণে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

এখান হইতে পশ্চিম উত্তর ১৭মাইল দূরে একটি ক্ষ 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । কিংবদন্তী, ভ্ীরামচন্ত্র বনবান- 
কালে নীতা ও লক্্রণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে, 
উক্ত স্থানে আনিয়া উপস্থিত ছইলে, সীতাদ্েবী পণ- 


১৮৪ তীর্ঘদর্শন। 


শ্রমে পিপাার্ড হইয়া, জল যাচঞা করিয়াছিলেন; 
লক্ষ্মণ ৰাণ দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ ও জলধারা নির্গত করিয়া, 
তদীয় পিপানা নিবারণার্থ প্রদান করেন। & ধারাই 
ক্রমে প্রাবল হইয়া, তন্থিলেরু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। 
(তশ্বি-তামিল-ভ্রাতা, এরূ-নদী অর্থাৎ ভাতৃকত 
নদী )। তথায় অবস্থিতির সময়ে ্ররামচক্্র একটী লিঙ্গ 
স্থাপন করেন। তাহা অগ্যাপি রামলিঙ্গস্বামী নামে 
বিশ্রুত হইতেছে। শিবরাত্রির ওদিবস পূর্ব্ব হইতে অতি 
পমারোহে তদীয় মেলা আরম্ভ হয়। অনেক যাত্রীর 
সমাগম হইয়া থাকে । তাহারা তাঙ্বিলেরুতে ম্সান 
করিয়া» শুদ্ধ মনে স্বামীর অর্চনা এবং স্বামীর কথা 
শ্রবণে ও কথনে চতুর্দশীর রাত যাপন করত, প্রাতি- 
নিরত্ত হয়। 

এন্গুর হিন্দুরাজ্যের রাজধানী হইলেও, উহাতে 
হিন্ড-কীর্ডির বিদ্দুবিসর্গ দেখিলাম না । ১৪৮০ ৃষ্টাব্দে 
গুলবর্গের ৰান্ষণীরাজ উহা আপন রাজ্যতুক্ত করিয়া 
লইয়াছিল। ১৫১১ খুষ্টাব্ে হাম্পির অন্তর্গত বিজয়- 
নগরের নুপ্রাসন্ধ কুষরায়ালু উহা অধিকার ও উড়ি- 
. ষ্যার গজপতিবংশীয় রাজার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া, 
মদ্ধিকরণানন্তর উড়িষ্যা হইতে 'কোন্দাপল্লী' পর্য্যন্ত 


এন্পুরের পথে। ৮৫ 


ভূভাগ প্রদান করেন। তাহাতে এল্পলুর গজপতিরাজের 
শাসনে আনিলেও১ অনতিকালমধ্যে গোলকন্দার কুতব- 
বাদশাহ উহা শ্বরাজ্যাভুক্ত করিয়া লয়েন। কৃতবসাহি- 
দিগের সময়ে গার্জামের অন্তর্গত চিকাকোল হইতে 
কোগাবিডু পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া, পঞ্চ সর- 
কারে বিভক্ত হইলে, এনসুর সেই পঞ্চ সরকারের অন্যতম 
হইয়াছিল। এন্লুর-সরকারের প্রতিনিধি যে ক্ষুদ্র দুগ 

নিষ্মাণ করিয়াছিলেন; তাহা অগ্যাপি বিদ্যমান রহি- 

যাছে। ছুর্গশরাচীরে বৌদ্ধনিদর্শনের অনেকগুলি প্রস্তর 

ষ্ট হয়। উহা! পুরাতন বেঙ্গী বৌদ্ধ মন্দির হইতে আনা 

হইরাছিলঃ তাহার আর নন্দেহ নাই। দুর্গের অভ্যন্তরে 

নূতন ডিছ্রীক্ট মুন্সেফ কোট (বিভাগীয় মুবী আদালত ) 

এবং উহার বহির্ভাগে ক্যাথলিকদিগের উপাসনালয় 

রহিয়াছে। পুরাতন নহর অতি গলিজ, রাস্তা অপরি- 

ক্কার। তথায় বাোপযোগী স্থানাভাব হওয়াতে? খালের 

অপর পারে পাবারপেটানামক নৃত্তন পল্লীতে অনেক- 

গুলি নৃতন ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। 

এন্জুর ইরাজ শাসনাধীনে আনিলে, তথায় সেনা" 
নিবাস হয়। এখনও দেনানিবাসের গৃহাদ্দি বিদ্যমান 
রহিয়াছে । টেলিগ্রাফ মাকিন ও তাম্িলেরুর মধ্যস্থলে 


১৮৬ তীর্ঘনর্শম। 


পেরেড-ভূমি (কাওয়াজের স্যান) অতি উৎকৃষ্ট এল 
গোদাবরী ডিছ্রীক্টের মহকুমা বলিয়াঃ এখানে সব-কালে- 
কঈর, সৰ জজ, ডি মুন্সেফ; তহমিলদার, সব-রেজি- 
ষ্টার, গুলিশ অফিম” স্কুল, প্রোটেষ্টেপ্ট ক্যাথলিক পুষ্ট 
উপাসনালয়, ডাক বাঙ্গালা, হিন্দু-ছত্রবাদি ইত্যাদি সমস্ত 
আছে। এখানে অতি উত্তম কার্পেট প্রস্তুত ও সণ্ট- 
পিটর ( সোর! ) উৎপন্ন হয় । এখান হইতে দেড় মাইল 
দুরে ননারপেটনামক গণুঞীমে সনারপেট জমিদার- 
দিগের আবাসস্থান | জমিদার নাবালক পুভ্র রাখিস্না, 
পরলোকগত হওয়াতে, জমিদারী কোর্ট অব ওয়াডের 
তত্বাবধানে আছে। নাবালকের পিতামহ নরসিংহ 
'আগ্সারাও মহিষানুরমর্দিনী ও সম্ভানগোপালন্বামী 
প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

ইষ্টকোষ্ট ( পশ্চিম ুপকুলিক ) রেলওয়ে পাবার- 
পেটার মধ্য ও এস্কার্কে চ্টের ধার হইয়া, কানাল 
তীরের নিকট দিয়া, লকের কিনার! বহিয়। গিয়াছে। 
কানালের ধারে স্টেসন হইবে। এন্ধুরে বিশেষ কিছু 
দেখিবার নাই। এঁতিহানিক বিষয়ে বেঙ্গী রাজধানী 
বলিয়া বিখ্যাত আছে। 


৩৫১৯১ ০৪৪০৪৯৪৪৪৪৩৭৪ ২০০৪৪ ইজ 


বিজয়পুর। 


১৯এ নভেম্বর মঙ্গলবার গডক হইতে রওনা হই। 
ছোডগি জংন নাসে দক্ষিণ মহারা্ই রেলওয়ের যে 
লৌহবত্ আছে, বিজয়পুর গমন করিতে হইলে, বেই 
বর্সেষাইতে হয়। হোডগি হইতে ৫৯ মাইল দক্ষেণে 
ও গডক হইতে ১১৪ মাইল উত্তরে বিজয়পুর । আমরা 
গডক হইয়া, বিজয়পুরে গিয়াছিলাম | ট্রেন বেলা ১১ট1 
৩৮ মিনিটের রময় স্টেশনে আলিয়া পৌছিল । প্ল্যাট- 
ফরমে অর্থাৎ আরোহীর অবস্থানমঞ্চে রেলগুয়ে পুলি- 
শের ফৌজদার ও বিজয়পুরের তহশীলদার মহাশয়” 
দ্বয়ের সছিত মাক্ষাৎ করিয়া, ধর্মশালার বাটীতে গমন 
ও তথায় আশ্রয় গ্রহণপূর্বক আহার ও বিশ্রামান্ে 
আদিলনাহীবংশীয় মুসলমান রাজাদিগের কীর্তি সন্দর্শন 
করিতে বহির্গত হই। প্রথমে বিজ্জয়পুরের পূর্ববিবরণ 
কিঞিৎ দেওয়া আবশ্বক | স্ভুগোলে ও ইততিহানে উচা 
'বিজাপুর' নামে পরিচিত ॥ কিন্তু পুরাতন প্রস্তরে 
খোদিত অনুশানে উহা! বিজয়পুর নামে অভিহিত 
হইয়াছে। ইহা অবশ্য খহারা্রদেশের অন্তর্গত ও মুস্বেই 
বিভাগে অবস্থিত । 


১৮৮ _ তীর্ঘনদর্শন। 


এইরূপ কিংবদন্তী, প্রাচীন বিক্ষণহোলি নামক 
গ্রামের উপরে বি্য়পুর নির্টিত হইয়াছে। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান বধ্ধিষ্ঠ ছিল। দুর্গের প্রধান 
তোরণের নিকট হইতে যে ৰ্‌হৎ প্রস্তর-সতস্ত আনয়ন 
করিয়া, চিন্মহলের সম্মুখে রাখা! হইয়াছে।. তাহার 
গঠনাদি দেখিয়া পুরাতত্বিদ্েরা স্থির করিয়াছেন, উহা! 
ুষ্ট্ীয় নগ্তম শতাব্দীর পূর্বের হইবে। উহা যে বিজয়-স্তম্ত 
ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং যে মহান্না কর্তৃক 
স্থাপিত হইয়াছিল, তিনিই বোধ হয় বিঙ্ঞয়পুর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া থাকিবেন। ওন্তস্তটি একখানি ৰুহৎ গ্রেনাইট 
( প্স্তর-বিশেষ ) কাটিয়া প্রস্তুত হইরাছে ; দেখিলে 
নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়.। কেননা, গ্রেনাইট প্রাস্তার 
কাটিয়া এরূপ প্রকাও স্তস্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। 
পুরাকালে কি উপায়ে এরূপ অতি বৃহৎ ও ভারশালী 
স্তস্ত বু দূর হইতে আনয়ন করিয়াছিল+ তাহাও বুদ্ধির 
অগ্মম্য । উহাতে যে মোলৃডিং অর্থাৎ বিট আছে, তাহা 
অতি পরিপাগী। অকিল্লার দরজার নিকট হিন্দু-মন্দিরের 
যে ভগ্ীবশেষ রহিয়াছে, তাহার স্তস্ভে তিনটি অনুশাসন 
ধোদিত আছে । আবার তিনটিতেই এই স্থান বিজয়পুর 
নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমী 


বিজয়পুর। . ১৮৯ 


পশ্চিম চালুক্যবংশীয় ও দ্বিতীয়গী মোমেশ্বর কর্তৃক এাদত। 
পুরাতত্ববিদেরা স্ির করিয়াছেন যে) তিনি ১০৬৯-- 
১০৭ খুঃ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজস্ব করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় অনুশামনটি ১১৯ থুষ্টাকের | উহা! দেবগিরির 
যাদববংশীয় চতুর্থ রাজ! প্রথম জয়তুঙ্গী স্বকীয় রাজত্বের 
মষ্ঠ বর্ধে বিজয়পুরে শামন করিবার সগয়ে প্রদান 
করেন। তাহার প্রদত্ত আরও তিনটি অনুশানন বিজয়- 
পুর ডিছ্রাক্টের মধো পাওয়া গিয়াছে। তীহার পিতা 
ভিল্পন্‌ দেবগিরিতে ১১৮৭ খুঃ হইতে ১১৯১ খুঃ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। তিনি ১১৯১খুং হইতে ১২০৮খঃ পর্য্যন্ত, 
পরে তাহার পুজর ২য় পিংহমূ ১২০৯ খুঃ হইতে ১২৪৭ 
ষ্টা পর্যযন্ত রাজস্ব করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত ওয় অনু- 
শাননটি পূর্বোন্লিখিত (দ্বিতীয় দিংহম্‌ ) কর্তৃক প্রদত্ত । 
তাহার প্রদত্ত আরও অনেকগুলি অনুখামন বেলগাও 
(বেনুগ্রাম)। ধার্ধার, কল্হাপুর, মহিমুর, নিজাম রাজ্য 
ও বিয়পুর ডিষ্রীক্টে পাওয়া গিয়াছে। তাহার পৌন্র্ 
ও উত্তরাধিকারী কষ ১২৪৭ ধৃঃ হইতে ১২৫৯ খুঃ পর্যযস্ত 
দেবগিরিতে থাকিয়া রাঙ্গত্ব করেন। কুষ্ণরাজার গাদত্ব 
অনুখাসন, বেলগাও ও ধার্বারে পাওয়া গিয়াছে। কিস 
বিজয়পুর ডিদ্রীক্টে পাওয়া যায় নাই। তাহার কনিষ্ঠ 


১৯০ তীর্ঘদর্শন | 


রাজা মহাদেব, ১২৫৯ খুঃ হইতে ১২৭১ খুঃ পর্য্যন্ত দেব 
গিরিতে রাজত্ব করেন। তীহার কৃত একটি অনুশামন 
বিজয়পুরডিস্্ীক্ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । তাহার ভ্রাতু- 
মুত্র রামচন্দ্র ১২৭১ খুঃ হইতে ১৩১০ ধৃঃ পর্যাস্ত দেব- 
গিরিতে রাজত্ব করেন। তীহার কৃত কোন অনুশাসন 
বিজয়পুরডিদ্রীক্টে এপর্যন্ত পাওয়া! যায় নাই। কিন্ত 
তাঅশাসন ও প্রস্তরানুশাসন ধার্বার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে! ইহাতে একপ্রকার স্থির বলিতে পারা 
যায় যে, দেবখ্বিরির যাদববংশীয় রাজারা বর্তমান মুস্বেই 
প্রেনিডেন্সির অধিকাংশ স্থানেই আধিপত্য করিতেন 
এবং বিজয়পুর তাহাদিগের অধীনে ছিল | ১৩০৬ অন্দে 
দিলীর সম্রাট আলা-উদ্দিনের সুপ্র্সিদ্ধ সেনানায়ক 
মালিক কাফুর কর্তৃক পুর্বোক্ত মহারাজ রামচন্দ্র দেব- 
শিরিতে পরাজিত ও বন্দী হইয়া, দিল্সীতে প্রেরিত 
হইলে, বিজয়পুর দিলীর সাজ্রাজাতুক্ক হইয়। যায়। 
মালিক কাফুরের পুত্র করিমৃস্উ্দীন বিজয়পুরের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিল । এখন যাহাকে করিম-উদ্দী- 
নের মস্জিদ কহে, উহা পূর্বে হিন্দুদিগের একটি বন্ধ 
দেবালয় ছিল । এই করিম-উদ্দীনই উহা মুসলমানদিগের 
ভঙনালয়রূপে পরিণত করিয়াছিল। পরে দেখিতে 


বিজয়পুর। ১৯১ 


পাওয়া যায় যে, ১৪৩৫ থৃঃ আলা-উদ্দীন বাঙ্থাণীর ভ্রাতা 
গহমৎ খাঁ বিজয়পুর অধিকার করিয়াছিল । তৎপরে 
১৪৪৪ খুঃ হাম্পীর অন্তর্গত বিজয়নগরের দেবরাজা 
বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া, সমন্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া- 
ছিলেন । ১৪৫৭ খুঃ রাজা মামুদ-্ঘায়ান্‌ বিজয়পুরের 
শাদনকর্তা ছিলেন । ১৪৭২ ধৃঃ ২য় মহল্মদ খা বাক্ষণী ' 
দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমনকালে বিজয়পুরে বিশ্রাম 
করেন। ১৮৮৪ খুঃ মামুদ্রঘায়ন গুণুচর কর্তৃক নিহত 
হইলে, অনুপ-আদিলশাহ বিজয়পুরের শাদণকর্তার 
পদ প্রাণ্ড হয়েন। তিনি তুরক্ষের সুলতানের ত্রাতু্পুজ্র 
ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ জ্যেঠতাতের ক্রোধাগ্রিতে 
পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিয়া, ৰ্াঙ্ষণী 
রাজনংসারে আসিয়া কর্গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৪৮৯ 
খৃঃ বাদ্নীরাজের বিশৃঙ্বলতা ঘটিলে, মামুদ বশ্বাতা- 
পরিত্যাগপূর্বক স্বাধীন হইয়া বিজয়পুরে আদিলশাহি- 
বংশীয় রাঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তিনি ১৫১, 
খৃঃ মানবলীলা বরণ করেন। তত্বংশীয় নয় জন রাজা 
১৬৮১ধৃঃ পর্য্যস্ত তথায় থাকিয়া, অঙভুল প্রতাপ সহকারে 
বিজয়পুর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । তাহারা ক্রমে 
চতুর্দিকে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন এবং হাম্পির 


2৯২ তীর্ঘদর্শন। 


অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতি রায়ার রাজা এবং 
গোলকন্দা ও আমেদনগরের রাজাদিগের সহির্ত সর্বদা! 
যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহাদ্দিগের নকলের পৃথক 
বিবরণ দ্বার আবশ্বাকতা নাই। সকলের নাম মাত্র 


প্রদত্ত হইল । 

অনুপ আদিল শাহ 
ইস্মাইল আদিল শাহ ১৫১০ 
মন্তু আদিল শাহ ১৫৩৭ 
ইব্রাহিম প্রথম শাহ ১৪৫৩৪ 
আলি আদিল শাহ ১৫৫৭ 
ইব্রাহিম ২য় ১৪৮০ 
মাধুদ শাহ ১৬২১ 
আলি আদিল শাহ ২য় ১৬৪৬ 
নিকান্দার আদিল শাহ ১৬৭২ 


৮ 


১৫৩৪ 


১৫৫৭ 
১৪৮০ 
১১২৬ 
১৬৫৬ 
৯৬৭২ 
১৬৮১ 


১৪৮৯ হইতে ১৫১০ পর্য্যন্ত । 
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আলি আদিল শাহ ১ম (১৫৫৭1১৫৮০খ্‌ং) রাজ্যাভি- 
ধিক্ত হইরা, পূর্বোক্ত বিজ্য়নগরের রামরাজার সহিত 
মিত্রতা করিয়া, তীয় আতিথ্যস্বীকারপূর্ববক তাহার 
সহায়ে আমেদ্রনগর ও থোলকন্দার রাজাদ্রিগকে পরা- 
ভূত করিয়াছিলেন । কিন্তু রামরাজা সন্ধিতঙ্গ করিয়া, 
বিজয়পুর রাজ্যের এক অংশ লুষ্ঠন ও কয়েকটি প্রদেশ 


বিজয়পুর। ১৯৩ 


আত্মগাৎ করিলে, আলি-আদিল-খাহ, গোলবন্দা) 
আমেদনগর ও বিদর্ভ রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া 
সঙ্গি করিলেন । সকলেই 'রামরাজাকে সাধারণের শক্র 
ভাবিয়া, একত্র মিলিত ও তালিকোটায় আনিয়া, 
কুষ্ণানদী পার হইয়া, সমরে তীহাকে পরাস্ত, বন্দীরুত 
ও নিহত করিয়াঃ বিজয়নগরে গমনপূর্বরক তাহা লুষ্টন ও 
দ্বংস করিয়াছিলেন | ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিজয়- 
নগরে প্রদত্ত হইয়াছে । আদিল*শাহি রাজা দিগের ছুগ্ধীষ 
গুতাপ এব্ূপ বন্ধিত হইয়াছিল যে, মামুদ্ধ আর্দিল শাহর 
সময়ে বিজয়পুরের ছুর্গ ও সহরতলিতে ২ লক্ষেরও 
অধিক লোক বান করিত বলিয়া কথিত আছে । রাজ- 
লক্ষ্মী নর্বদাই চঞ্চলা, কোথাও স্থিরভাবে থাকেন না। 
ক্রমে উত্তরদিকে দিলীর মোগল সম্রাটের! প্রৰল হই! 
উঠিলেন; অরঞ্জেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্য জয় করিতে আসি- 
লেন। তৎকালে অগ্রাপ্তবয়স্ক মিকান্দার শাছ বিজয়- 
পুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৬৮৪ খুষ্টান্দের শেষ- 
ভাগে অস্ত্রাট-পুন্র নুলতান আজিম এক দল মোগল 
বাহিনী লইয়া, বি্য়পুরের সম্মুখে আসিয়া? দুর্গ অব- 
রোধ করিয়া রহিলেন। ক্রমে সআ্াট অরঙ্জেব স্বয়ং 
তখায় আতিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গ দুরারোহ, 


১৭ 


১৯৪. তীর্ঘদরশনি। 


সুদ ও সুরক্ষিত দেখিয়া, ৰলপ্রয়োথে উহা সহমা গ্রহণ 
করা অনাধ্য ভাবিয়া, সময় প্ীতীক্ষা' করিতে লাগিলেন 
এবং ভিতরে রসদ যাইবার গথ বন্ধ করিলেন । দুস্থ 
বেনারা ১৬৮৬ খুষ্টান্দের ১৫ই অক্টোবর পর্্যস্ত সমভাবে 
উহা রক্ষা করিয়াছিল । আহার্ধ্য দ্রব্য ক্রমে নিঃশেষিত 
হওয়াতে, দুগস্থ সেনাগণ ও অন্ান্ত ব্যক্তিবর্গ আহারা- 
ভাবে কঙ্কালাবশিষ্ট হইল, দ্ুর্গরক্ষণে সেনারা অপমর্থ 
জানিয়া, মন্ত্রী সভায় অনেক মন্ত্রণার পর স্মথির হইল যে, 
দিকান্দার আদিল শাহ সম্রাটের নিকট যাইয়া, বশ্ঠতা 
ব্বীকার ও নম্মান প্রদর্শন করিবেন । সআ্াটের নিকট 
সংবাদ পাঠাইলে, তিনি তাহা গ্রাহ্থ করিলেন । তদনস্তর 
সম্রাট স্বদলবলে ফতে দরজা! দিয়া, ছুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ- 
পুর্বক রাজপ্রাসাদে যাইয়া, দাওয়ান খাসে আসন গ্রহণ 
করিলেন। তখন সিকান্দার-শাহ রৌপ্যশৃঙ্ঘলে বন্ধ ও 
তাহার বম্মুখে আনীত হইয়া, তাহার পদদ্বয় স্পর্শ 
করিয়া, বশ্বতা স্বীকার করিলে, অরঞ্জেব তাহাকে 
নিকটে বদিতে দিয় সম্মানিত করিলেন এবং তাহার 
বাৎসরিক ব্যয় জন্য এক লক্ষ টাকা নিদ্ধারিত করিয়। 
দ্িলেন। তৎকালে সিকান্দারের উনবিংশ বৎসর মাত্র 
যংক্রম। অরঞ্জেব বিজয়পুরের অপরাপর প্রধান 


বিজয়পুর। ১৯৫ 
কর্রচারীদিগরকে মর্যাদা অনুনারে পদ প্রাদানপূর্বক 
সম্মানিত করিলেন। এই ঘটনা ১৬৮৬ থ্ষ্টান্দের ১৫ই 
অক্টোবরে হইয়াছিল এবং ইহাতেই আদ্িল-শাহির বংশ 
লোপ পাইল । নিকান্দার-শাহ নামান্ লোকের ন্যায় 
তগ্বাবস্থায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ ঈশ্বরের উপাসনায় 
অতিবাহিত করিয়া, কয়েক বতনর পরে ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন এবং আপন গুরু পিরনৃসরুল্লার কবরের 
নন্লিকটে একটি ক্ষুদ্র অগ্রশস্ত কবরগৃহে স্ব ইচ্ছায় 
প্রোথিত হয়েন। 

বিজয়পুর অতি নম্বদ্ধিশালী দেখিয়া, সম্রাট অরপ্চেব 
তথায় ১৬৮৯ খুঃ পর্য্যন্ত ছিলেন। নেই সময়ে বধত্রয়ব্যাপী 
সুবিখ্যাত ভীষণ মড়ক উপস্থিত হইলে, এক দ্ূগের 
অভ্যন্তরেই লক্ষ লোকের অধিক শ্বত্যুমুখে পতিত হয়, 
নহরতলিতে কত লোক মরিয়াছিল, তাহার ইয়তা। নাই; 
দূর্গ ও নহরতলি হইতে কত লোক দেশত্যাগ করিয়া 
গিয়াছিল, তাহারও সংখ্যা নাই। কথিত আছে? 
মড়ক প্রশমিত হইলে, অরপ্রেবের আজ্ঞায় লোকনংখ্যা 
গৃহীত হইয়াছিল । তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, এক লঙ্গ 
৮৪ হাজার বাগিতে ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার লোক বর্ধমান 
ছিল । অতএব মামু শাহর নময় হইতে ১০ লক্ষ ১১ 


১৯৬ তীর্ঘদর্শন। 


হাজার লোক কমিয়৷ গিয়াছিল। তখন হইতে বিজয়- 
পুর দ্িলীসাম্রাজ্যতুক্ত হইয়া যায় । ১৭২৩ অন্দে উহ্থা 
নিজামরাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৬*অব্ে উদ্গীর' নমরের পর 
নিজাম নলাবতজঙ্গ উহা! বাবাজী পেশোষ়াকে প্রদান 
করেন। তখন হইতেই বিজয়পুরের প্ররুত্ত অবনন্তির 
স্তত্রপাত হইয়াছিল। কথিত আছে, মোগল শালন- 
কর্তারা রাজপ্রাসাদগুলিকে অতি য্্রের সহিত পরিষ্কার 
রাখিয়াছিলেন। তাহারা যদিও কিছু নূতন নির্মাণ করেন 
নাই বটে? কিন্ত কোথাও কোন প্রাসাদের অনিষ্টও 
করেন নাই। মহারাষ্রদিগের হস্তেগত হওয়াতে, অন্য 
রূপ হইয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা প্রাসাদের জানালা, 
দরজা, ছাদের কাষ্ঠ, সিলিংএর মৌল্ডিং (ছাদের ভিতর 
দিকের কার্ণিস) ও অপর যাহা কিছু স্থানান্তরিত হইতে 
পারে, তত্নমন্তই অন্থত্র নীত হইয়াছিল । প্রাত্যেক 
মহারাষ্্শীসনকর্তা বিজয়পুরে আসিয়া, মস্ত আত্মনাৎ 
করিতে ব্যস্ত হইতেন ; প্রাসাদের ব প্রজ্জাগণের দ্রিকে 
দৃষ্টি রাখিতেন না । ভাহাদিগের অত্যাচারে দিনের পর 
দিন অধিবাসীরা আপন আপন সম্মান রক্ষার অভিপ্রায়ে 
বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া, অন্ত্র যাইতে লাগিল। 
আবার ১৭৮ও অন্দে নতসরত্রয়ব্যাপী ভয়ানক অনারৃষ্টি, 


বিজয়পুর । ১৯৭ 


চুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মড়ক উপস্থিত হইলে, এত লোক 
যত্যুদুখে পতিত হইয়াছিল যে, মানবকঙ্কালে বিজয়- 
পুরের চতুর্দিক বহুড়র ব্যাপিয়া শুভবর্ণ ধারণ করিয়া- 
ছিল। মহারাষ্ট্র শাননকর্তাদ্দিগের অভ্যাচারপ্রকোপ 
এই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অধিকাংশ অধিবাসী গৃহত্যাগ 
করির্া অন্যত্র গিয়াছিল ; ক্রমে বিজয়পুর একটি মহা- 
শশানে পরিণত হয়। 

১৮৪৮ খুঃ অন্দে সাতারার মহারাজ শাহজীর স্ব 
হইলে, সাতারা রাজ্যের সহিত বিজয়পুর ইংরাজশ্াসন- 
ভূক্ত হয়। সাতারায় কালেক্টরেট স্থাপিত হইলে, উহা 
তাহার অস্তুভূক্তি হইয়াছিল । ১৮৬৩ খুঃ অন্দে নোলাপুর 
কালেক্টরেটের অন্তভূক্তি হইয়া, পরবৎসরেই কলাগদী- 
কালেক্টুরেটের অন্তর্নিবিষ্ট হয় । ১৮৭৬ খুঃ অন্দে বিজ়- 
পুরকে পুথফ ডি্রীক্ট করিবার কল্পনা হয়। তিন বদর 
পরে তাছা স্থিরীকৃত হইলে, পুরাতন প্রানাদগুলির 
জীর্ণ-সংস্কার হইতে থাকে | এখন উহা ডিছ্রীরক্টের হেও 
কোয়াটার অর্থাৎ মুলম্থানরূপে পরিণত হইয়াছে । 
আদালত গৃহ কর্চারীদিগের বাঙ্গালাপ্রাসাদেই রহ্গি 
য়াছে। এই বৎসরের লোকসংখ্যারতালিকায় বিজয়পুর 
দুর্খ ও সহরত্তলিতে ১৮ হাক্জারেরও নুর পরিগণিত হই" 


১৯৮ তীর্ঘদগরি। 


য়াছে; কালের কি বিচিত্র মহিমা ! যে বিজয়পুরে মামুদ 
আলি শাহর সময়ে ২০ লক্ষ লোকের বাগ ছিল বলিয়া 
কথিত হইয়াছে; আবার যেখানে তিন বতনর মড়কের 
পর ও ১৬৮৯ খুঃ অরঞ্জেবের আজ্ঞায় ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার 
লোক পরিগণিত হইয়াছিল; নেই স্থান হেড কোয়ার্টর 
বূপে পরিণত হইলেও, ১৮৯১ খুঃ লোকসংখ্যা ১৮হাজা- 
রের কম হইল! 

যে দিক দিয়া দর্শকরন্দ বিজয়পুরে আমিবেন, দূর 
হইন্তে অত্যুচ্চ দুর্গ, প্রাচীর সুপ্রশত্ত, পরিখা ও বুরুজ- 
টু্ঘ ( গোল গম্থুক্গ ) দেখিয়া মনে করিবেন, ভিতরের 
দ্শ্ব কি অপূর্ব ও কত লোকই বাস করিতেছে ! কিন্ত 
দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই, তাহাদের সে ভ্রম দূর 
হইবেক । ছুর্গমধ্যে সর্ধত্রই মরুভূমি দেখিবেন। আদিল 
শাহিদ্দিগের নময়ের বামোপযোগী একগীগাত্র গৃহও দৃষ্ট 
হইবে না। ভগ্র প্রারাদ, টুম্ব ও জুম্মামস্জিদ প্রভৃতি 
কয়েকটী উপাসনালয় দণ্ডায়মান থাকিয়াই যেন তীাহা- 
দিখের পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । দু 
প্রামাদে ডিদ্রীক্-আফিস আগার পর উহার একস্থানে 
নৃঙন করিয়া বামোপযোগী বাটী ও বাজার নির্মিত 
হইতেছে । অডনক স্থানেই পুরাতন ভিত্তির পাথর 


বিজয়পুর। ১৯৯ 


উঠাইয়া লওয়া হইতেছে; এখনও অনেক স্থানে ভিত্ভি 
দুষ্ট হয় | বোধ হয় ১০।১৫ বৎসর পরে যেখানে আদ্িল- 
শাহিদিগের সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক বান করিত, তাহা 
শু আবাদ-ভূমিতে পরিণত হইবে। কালমাহাস্ত্্যে 
নর্ধত্রই এইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! কোথাও 
মরুভূমি নৃত্তন রাজধানীতে পরিণত হইতেছে, আবার 
কোথাও পুরাতন অম্দ্ধিশালী রাজধানী মরুভূমি হই- 
তেছে! 

ব্রিটিশ-শাননে অবশ্যই বিজয়পুয়ের ক্রমশঃ উন্নতি 
হইবে | এই স্থান উত্তর ১৬।৫* অক্ষরেখায়, পূর্বব ৭৫।৪৮ 
দ্াঘিমায় ও সমুদ্রতল হইতে ১৯৫০ফ্ট উপরে অবস্থিত, 
বলিয়া, প্রীষ্ম কালে উত্তাপাধিক্য হইয়া থাকে । বধা অনি 
কম) আবহাওয়1 অতি শুফ ও স্বান্যকর | ইহা এখন 
তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিগীতে পরিণত হইয়াছে । 
নালকদিগের শিক্ষোপধোগী একটি উচ্চ শিক্ষার বিদ্যা- 
লয় ও তিনটি দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্যাপিত 
হইয়াছে। তদ্ব্যতীত টেলিগ্রাফ; পোষ্ট আফিন, ডিষ্রী 
হস্পিটাল, পুলিমলাইন ও জেলার সমস্ত আফিন 
প্রতিষ্টিত হইয়াছে । দেশীয় কতবিদ্য উকীল ও অন্যান্য 
কর্মচারীরা একটি লাইব্রেরী ও একটি ক্লুব স্থাপন 


২5 ভীর্ঘদর্শন| 


করিয়াছেন । ক্রমে বিজয়পুরের পুনরুনতি হইতেছে, 
তাহাতে সনেহ নাই। বিজয়পুর হিন্দুদ্দিগ্ের তীর্থ না 
হইলেও, ধাহারা ভারতবর্ষের পূর্ধবকীত্তি দেখিতে অভি- 
লামী, তাহারা বিজয়পুর সনর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হই- 
বেন, তাহার মন্দেহ নাই । আদিলশাহিদ্দিগের অনেক- 
গুলি পূর্ধকীহ্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে) তাহার 
কথণ্িৎ বিবরণ নিল্গে প্রদত্ত হইল। 

১ম । ছুর্গ_উহা৷ অদ্যাপি নমভাবে থাকিয়া, আগ- 
স্বকরন্দের হৃদয় আকুষ্ট করিয়া থাকে । উহা মেরামত 
না হইলেও, অধ্যাপি কোথাও ভগ্র হয় নাই। উহার 
দেওয়াল ৪* হইতে ৫* ফুট পরিসর বিশিষ্ট, গভীর 
পরিখা দ্বারা পরিরেঠিত এবং ছুরারোহ, হুদৃঢ় ও উচ্চ। 
উহাতে১০৬ঠী বুরুজ আছে। উহার গঠন প্রণালী যথা__ 
২০ ফিট প্রশস্ত ও ৩* হইতে ৫* ফিট উচ্চ দুইটি প্রস্তর 
নিশ্মিত প্রাচীর ২ হইতে ৩* ফিট ব্যবধানে নির্িত 
হইয়াছে ; মধ্যবত্তী স্থান ম্বত্িকার দ্বারা স্তবকে স্তবকে 
পূর্ণ করিয়া উপর পাকা প্ল্যাটফরমে আচ্ছাদিত রহি- 
য়াছে। বহিদিকে ১০ ফুট উচ্চ একটি রামপাট দেওয়াল 
বুরুজ হইতে বুরুজ পর্য্যন্ত নিশ্মিত ও ভিতর হই 
গোলাগুলি চালাইবার জন্য উহাতে যথাযথ ছিদ্র রক্ষিত 
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হইয়াছে । ১৫৬৫ খুষ্টাব্দে আলি আদিল শাহ তালি" 
কোটার যুদ্ধে বিজয়নগ্ররের রামরাজাকে পরাভূত এবং 
নিহত করিয়া, স্ব্দলে বিজয়নগর জুট ও ধ্বংম করিয়া 
প্রত্যারত্ব হইয়া, আপনার রাজধানী সুরক্ষিত করিবার 
অভ্িলাষে এই রামপার্ট দেওয়াল আড়াই বৎসরে 
নির্মাণ করেন । অতএব উহার নিশ্মাণকাধর্য ৩২০ বৎ- 
নরের উপর সম্পুর্ণ হইয়৷ থাকিবে । 

২য়। ১০৬টি বুরুজের মধ্যে পশ্চিম দিকের 
“সেরজী,নামক ও দক্ষিণদিকে 'ফতে" দরজার উত্য় 
পার্খে লাগা কোসব ও “ফেরিঙ্গি' বুরুজ দর্ধবাপেক্ষ! 
প্রহত্। 

মেরজীবুরুজ পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যভাগে । 
উহাতে উঠিবার যে সোপান আছে, তাহার পার্খন্ত রেম- 
পাট দেওয়ালে দুইটি সের (ব্যান্্র) খোদিত আছে। 
তাহা! হইতে উহা সেরজী নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছে । 
উহার উপর প্রসিদ্ধ “মালিক মৈদ্বান' নামে বৃহৎ কামান 
স্থাপিত রহিয়াছে । ইহা ১৪ ফিট ৩ ইঞ্চ দীঘ। ইহার 
ত্রীচের ব্যাস 8 ফিট ৮ ইঞ্চি ও মজলের ব্যান ৪ ফিট 
৯॥ ইঞ্চি, ভিতরের ছিদ্র ১২ ফিট ১০ইধ্, বারুদ থাকি- 
বার স্থান € ফিট ৭ ইঞ্চি এবং উহার ব্যাস ২ ফিট ৪ 
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ইঞ্চি ও বাতিঘরের ব্যান গজ | উহার গুরুত্ব ১১৬০ 
মণের অধিক হইবে । উহাতে ৬চী অনুশাসন রহিয়াছে । 
তাহার একটিতে অবগত হওয়া যীয় যে, ৯৫৬ হিজরী 
তবে মহম্মদ বিনৃ-হোসেন-রুমি কর্তক আহমেদ্বনগরের 
আবুল-গাজি-নিজাম-শাহর জন্য উহ! নির্িত হইয়া- 
ছিল। অতএব উহা! আহমেদনগর হইতে আনয়ন করা 
হইয়া খাকিবে। উহাতে অরঙ্জেবের প্রদত্ত ১০৯৭হিজরীর 
অনুশারন দৃষ্ট হয় । 

“ফতে' দরজার ৬০*শত গজ বায়বিদিকে 'লোগ 
কোনব' বুরুজ | ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়)র সময়ে 
হজরৎশাহ নামে কোন উজজীর কর্তৃক ১৬০৯ খুঃ ইহার 
নিশ্মাণ কার্ধ্য আরম্ভ হইয়া, ১৬৬২ খুঃঅন্দে সম্পূর্ণ হয় । 
ইহার উপর একটি বৃহৎ কামান রহিয়াছে । উহা দীর্ঘে 
২১ ফিট ৭ ইঞ্চি। উহ্ছার ত্রীচের ব্যান ৪ ফিট ৪ ইঞ্চি, 
মজলের ব্যান ৪ ফিট ৫ ইঞ্চি ও ছিদ্রের ব্যান ১ ফুট 
৭ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ ১৮ ফিটি ৭| ইঞ্চি। উহার গুরুত্ব ১২৬০ 
মণের অধিক । 

ফিরিঙ্গিবুরুজ--ইহার অপর নাম 'পটুগীজ' বুরুজ । 
ইহা “ফতেগেট' হইতে সহস্র গজ পূর্বদিকে হইবে। 
ইহার গঠনপ্রণালী অন্যান্য বুরুজ অপেক্ষা পৃথক ; পন্যাট- 
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ফরমূ দেওয়াল অপেক্ষা ইহা ৩০ ফিট উচ্চ । আলি- 
শআাদিল-শাহ (১ম)র সময়ে ১৫৭৫ খুঃ কোন পটুগীজ 
জেনারেল কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 

ওয়। দুর্গাভ্যন্তরে যাইবার জন্য ৫টি গ্রাবেশছ্ার | 
পশ্চিমদিকের দরজাটি “মেক্কা” নামে অভিহিত, উত্তর 
পশ্চিমদিকের দরজাকে "শাহাপুর”কহে। উহার ভিতর 
হইয়া শাহাপুর নহরতলিতে যাইতে হয়। উত্তরদিকের 
দরজাকে “ত্রান্ষিণীকহে । যেহেতু ব্রাঙ্গিণীরাজ্য বিজয়- 
পুরের উত্তর দিকে । পূর্বদিকের দরজাকে *আল্লা- 
পুর” কহে। উহা দিয়া আল্লাপুর সহরতলিতে যাইতে 
হয়। দক্ষিণদিকের দরজা “মঙ্গলী* নামে অভিহিত ॥ 
উহা দিয়া মঙ্গলী নহরতলিতে যাইতে হয়। প্রথম 
চারিটি দরজা অগ্যাপি বাবহৃত হইতেছে । শেষোক্তটি 
বন্ধ করিয়া সাধারণ আফিসে পরিণত করা হইয়াছে। 

৪র্ঘ। আর্ককেল্লা'-_ইহ|! দ্বারা রাজপ্রানাদ 
রক্ষিত হইত। অতএব ইহা সহুরের দর্ধ মধ্যস্থলে। 
মুন্ুপ-আদিল-শাহ ১৪৮৯ অবকে ইহা নির্টাণ করিতে 
আরম্ভ করেন এবং ১ম ইব্রাহিম আদিলশাহের রাজত্ব" 
কালে ১৫৪৬ অন্দে সম্পূর্ণ হয় । খা-আজাম-এক্তিয়ারখথা 
উহার নির্দাণকার্ষ্যের তত্বাবধায়ক ছিলেন। ইহার গঠন- 
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প্রণালী অতি উত্কুষ্ট | ইহা আরুতিতে গোলাকার ও 
আয়তনে ননাধিক এক মাইল পরিসর হইবে। 

৫ম | গোল বা বোলিগুম্বজ--উহা সুলতান মহ- 
স্মদ-আদিল শাহের সমাধিশৃছ, সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বহুদূর 
হইতে দৃষ্ট হয়। ইহা দুর্গাভ্যন্তরের পূর্বদিকে ও 
রেল-্টেশন হইতে নিকটে । অতএব দরর্শকমাত্রেই উহ 
প্রথমে দর্শন করিয়া থাকেন। উহা উচ্চ ভূমির উপর 
প্রতিষ্িত। উহার পোত। থামাল সমচতুর্বাহু, গ্রাত্যেক 
দিকে ১৩৫ ফিট দীর্ঘ । ডোমের সর্বোচ্চ স্থান পোতা 
হইতে ১৯৮ ফিট উচ্চ । পোতা থামালের' দেওয়ুুল ৯ফুট 
পরিনরবিশিষ্ট, গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্টিত ও ১০০ ফট 
উচ্চ। দক্ষিণদিক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, মধ্যস্থুলে 
ব্হৎ একটি সমবাহু ৭৭ ফুট দীর্ঘ ও প্রাশস্ত এবং ২৪ ফুট 
উচ্চ প্ল্যাটফরমের উপর সুলতান মামুদশাহার, তাহার 
স্ত্রী ও পুভ্রের নমাধি দৃষ্টগোচর হয় । উপরে উঠিতে 
প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া সোপান ও গুস্বজের চতু- 
দিকে ফিরিয়া ভ্রমণ করিবার রাস্তা আছে। গুশ্বজের 
আয়তন বৃহৎ বলিয়া শব্দ গ্রাতিধ্বনিত হয়, তক্জন্য উহাকে 
বোলিগুদ্বজ কছে। উহা! ১০৬৭ হিজরীতে, ইং ১৬৫ ৮৭: 
নুলন্ঠান মাহমদশাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 
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এই সমাধিগ্ৃহের উত্তরদিকে অথচ চত্বরের মধো 
অবস্থিত উপাপনালয়টীর গঠন অতি পরিপাগি । উহাতে 
একখণ্ড প্রাস্তরে যে অনুশাসন আছে; তাহার মন্দ এই- 
রূপ “জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব উহাতে নির্ভর করিও 
না। ক্ষণভঙ্ুর জগতে বিশ্রাম কোথায় ? জগৎ ইন্জ্িয়" 
সুখকর- মাত্র । জীবনদ্দান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইলেও স্থায়ী নছে। উপাসনালয়ের ভূতা, স্থলতান 
মামুদ শাহর দাস মালিক জাকুফ ইহা নিশ্মাণ করিল। 
সুলতান মামুদ আদিল শাহর আজ্ঞায় ১৪৫ হিজি- 
রিতে, (১৬৩৬ খুঃ) ইহার পক্ষের গিল্টির কার্য শেষ 
হইল । কাল সকলকেই সমভাবে নত করেন । রাজাই 
হউন, আর বাদমাই হউন, সকলকেই সামান্য লোকের 
স্থায় কালের বশীভূত হইতে হইবে । জীবন ক্ষণকাল 
স্থায়ী, কিন্ত পরলোকের পন্থা ৰঞ্দূরব্যাপী, নেই নর্ক- 
ব্যাপী অনাদ্দির উপর নির্ভর কর। তীহারই নিকট 
আলো ও রাস্তা অন্বেষণ কর । হে মানব! হে ক্ষণ- 
ভঙ্গুর মানব ! তিনিই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া 
জানিবে।” অতএব এই হিসাবে এই পক্ষের কার্য 
১৫৬ বতনরের পূর্ধের হইলেও, অগ্যাপি সমভাবে 


থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যের চরম অবস্থা জাপন 
১৮ 
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করিতেছে । উহা এক্ষণে শ্বেতাঙ্গদিগের বিশ্রামীবাসে 
( ডাক-বাঙ্গালায়) পরিণত হইয়াছে । উভয়ের মধ্য- 
স্থলে একটি জলাশয়ে ফোয়ারার বন্দোবস্ত দেখিলাম । 
পূর্বে বেগম-হ্দ হইতে জল আসিয়া ফোয়ারা দিয়া 
নির্গত হইত | এখন অবশ্থ পর়ঃপ্রণালী নষ্ট হওয়ায়, আর 
জল আইসে না। সমাধি-গৃহের সম্মুখে তিনমহল রহ 
অট্টালিকায় নহবৎ বাজিত এবং ফকিরদিগের আবান- 
গৃহ ছিল । 

৬ষ্ঠ। জুম্মামন্ক-_দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যত মস্জিদ 
আছে, এই মস্জিদ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । ইহা সহরের 
পশ্চিম দিকে আল্লাপুর-প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ দিকে ও 
জার্ককেল্লা হইতে ১২*০ শত গজ পূর্বদিকে অবস্থিত । 
আলি আদিল শাহ ১৫৩৭ খ্ুঃ ইহার নির্ম্মাণ-কাধ্য 
আরম্ভ এবং সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ ১৬২৯ খুঃ 
উহ] সম্পূর্ণ করেন। চত্বরের তিন দিকে ভজনালয়, 
মধ্যস্থলে রহৎ জলাশয় ও ফোয়ারা! । ইহার বৃহৎ হলগি 
২৫৭ ফুট দ্বীর্ঘ ও ১৭৫ ফুট প্রশস্ত । উহাতে ২২৮৬ জন 
লোকের নেমাজ পড়িবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। 

৭ম) মেখরমহল--ইহ1 আল্লাপুর রাস্তার দক্ষিণ 
দিকে ও আর্ককেল্লা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্র ৬৫০ গজ দূরে 
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অবস্থিত । ইহ! একটি দরজামাত্র কেহ কেহ কহেন, 
ইহা *“মেথর-মহলের” দরজা । অপরে কহেন ইব্রাহিম 
আদিল শাছের ২য় সচীব «গোদা-মেথর” নামধারী 
কর্তৃক নির্মিত । আবার কেহ কহে যে, এই তোরণ ও 
ভিতরের ক্ষুদ্র মন্ধটী ফকিরদিগ্নের 'মেথর' ( প্রধান বা 
নেতৃ) কর্তৃক তাহাদিগের ব্যবহারের জন্য নিশ্দিত 
হইয়াছিল । সে যাহা হউক উহার আয়তন বৃহৎ নহে। 
উহা দীর্ঘে প্রস্থে ২৪ ফুট মাত্র। মিনারটে বা চড়া 
পর্য্যন্ত ৬* ফুট উচ্চ হইবে । উহাতে যে সুন্দর ভাঞ্খর 
ও মৌলুডিৎ কার্ধ্য আছে, উহা তাহারই জন্য প্রসিদ্ধ 
খ সৌন্দর্য্য লেখনীর বর্ণনাতীত॥ উহা নন্দর্শন না 
করিলে, কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। উহা ঞ্লেট 
গ্রস্তরে নির্মিত, দুই শত বৎসরের অধিক হইলেও 
; কার্ডিংএর ধারগুলি এত পরিক্ষার আছে যে, অতি ভক্ম- 
দিনের বলিয়া! বোধ হয় । 

৮ম. উপ্রিবুরুদ-_পূর্ব্োক্ত মেরজি-বুরুজ হইতে 
১৫০ গজ দুরে আলি আদিল শাহ (১ম)র বিখ্যাত 
সেননায়ক হাইদার খা কর্তৃক নির্মিত) উহা ৮ ফুট 
উচ্চ; উহার উপর. উঠিবার জন্য গায়ে গোল পিড়ি 
রহিয়াছে । উহার উপর হইতে পশ্চিম দিকেও লহরের 
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দৃশ্য অতি মনোহর। উহার উপর দুইটি বৃহৎ লৌহ কামান 
রহিয়াছে। তাহাদিগের একটী লমৃচেরি নামে প্রাসিদ্ধ 
এবং ৩* ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ । উহার ত্রীচের ব্যান ৩ ফুট 
২ইঞ্চি) মাজলের ব্যাস ১ফুট ১১২ ছিদ্র ২৮ফুট দীর্ঘ। 
উহার ব্যাস ১॥ ইঞ্চি, গুরুত্ব ১১৩৪ মণ হইবে । অপরটী 
১৯ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ । উহার ছিদ্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি । 

৯ম । ছআিনুপ আদিল শাহর ইল্গা'_-পুর্বোক্ত 
উপ্রিক্রজ্জের দক্ষিণদিকে | সংস্কার না থাকাতে, কেহ 
উহাতে যাইয়া ভজন! করে না। 

১*ম। াদবাউড়ি'-_পূর্যোক্ত উপ্রিক্রজ হইতে 
২৯* গজ উত্তরে ও শাহাপুর দরজা হইতে ১৫০গজ পূর্বব 
দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । আলি-আদিল-শাহ (১ম) আপন 
সহধর্মিণী টাদবিবির নাম চিরম্মরণীয় করিবার উদ্দেশে 
১৫৭৯ খুঃ উহা! নিশ্মাণ করেন । উহার চারিদিক প্রস্তর 
দ্বারা বাধান। উহার জল মিষ্ট এবং পানোপযোগী | 

১১শ। উপ্রিক্রজের উত্তরদিকে হিন্ডদিগের বিঠবা- 
দেবের মন্দির । উহ! বোধ হয়, অধিক দিনের নহে। 

১২শ। টাদবাউড়ির উত্তর পশ্চিম দিকে ও দুর্গের 
পূর্কোত্তর কোণে শাহাপুরতোরণের ছ্বারে বৃহৎ বৃহৎ 
গুল-পেরেক মারা রহিয়াছে। 
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১৩শ। উপ্রিক্রজের পূর্বোত্বর দিকে ছোট “আর” 
নামক ভজনাগৃহে মহম্মদের কেশ রক্ষিত রহিয়াছে । 

১৪শ । ছোট “আসরের" পূর্বদিকে সিকান্দার 
আদিল শাহর ক্ষুদ্র বমাধি-গৃহ ইহারই সম্মুখে পীর-শ। 
নায়মুল্লা হোসেন ও নাসের-উদ্দীন-বলীর সমাধি-মন্দির | 
উভয়েই সিকান্দারের গুরু ছিলেন । সিকান্দার গুরুর 
নমাধির নিকটেই আপন লমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন । 

১৫শ। আর্ককেল্লার বায়বীদিগের পরিখার শত 
গজ দূরে ২য় আলি আদিল শাহর অনম্পুর্ণ সমাধি- 
মন্দিরের নিশ্মাণকার্য্য ১৬৫৬খুঃ আরম্ত হইয়াছিল । ইহ! 
দীর্ঘে ও প্রস্থে দুই শত ফুট । ইহার চাতালটী ২৫ ফুট 
উচ্চ। ইহা সম্পূর্ণ হইলে, গ্লোল গন্ুজ অপেক্ষা রহং 
হহত। 

১৬শ। আলি আদিল শাহর ২য় অনম্পুর্ণ নমাপি- 
মন্দির হইতে ১৬৭ গজ পশ্চিম দক্ষিণে ক্ষুদ্র বখেরা- 
মস্জিদ ও হাবেলি॥ বখেরানিবানী ৰণিকদিগের জন্য 
পূর্বোক্ত চাদাববি কর্তৃক নির্দির্ত হইয়াছিল। উহার 
একাংশ মেরাগত হইয়া, পোষ্ট মাস্টারের আবানগৃহে 
পরিণত হইয়াছে। 
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১৭শ | বখেরামস্জিদের ৭৫ গঙ্জ উত্তর দিকে 
মালিক গণ্ডালের সমাধি-মন্দির | ইনি ইব্রাহিম (২য়) ও 
সুলতান মহম্মদ্দের উজীর ছিলেন। এই ক্ষুদ্র সমাধি- 
মন্দির ১৬৩৭্খুষ্টান্দে নির্টি্ত হয় | ইহার নিকটে জম্রুদ 
ন/মে একটি ক্ষুদ্র মস্জিদ আছে। 

১৮শ। মিউজিয়ম বা য়াখৎ মহল'--আলি- 
আদিল-শাহ (২য়)র সমাধি-মন্দিরের অব্যবহিত দূরে 
অবস্থিত। আদিলশাহিদিগের কীর্তির নিদর্শনন্বরূপ 
পুরাণ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে । 

১৯ । আর্ককেলার দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা 
শিয়াছেঃ তাহার দক্ষিণ পার্থে একটি ক্ষুদ্র মস্জিদ | 
উহ্থা দীর্ঘে গ্রন্থে ২* ফুটি এবং ৪০ ফুট উচ্চ । ইব্রাহিম 
(২য়)র উজীর নবাব ইাবর খা! কর্তৃক ১৬০৮ খুঃ উহা 
নির্শিত হয় । উহার গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে। 

২০ । ছোট চিন্মহল--পূর্বোক্ত মন্জিদের দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত । ইহ] বিজয়পুরের কোন বন্িষ্ঠ ওমরার 
আবামবাটী ছিল। এক্ষণে ইহাতে পুঃ সুপারিষ্টেন্- 
ডেন্ট বান করিতেছেন । 

২১শ। ছোট চিম্মহলের সম্মুখ দিয়া আলি আদিল 
শাহ (১ম)র নমা ধি-গন্দিরে যাইবার রাস্তা । এই রাস্তার 
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পার্থ একটি ক্ষুদ্র জুম্মামস্জিদ, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, 
গঠনে মন্দ নহে। ইব্রাহিম আদিল শাহ উহা নিম্মাণ 
করেন। রাস্তার সর্ব প্রাস্তভাগে আলি আদিল শাহ 
(১ম)র নমাধি-মন্দির | ১০০ শত ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট 
প্রশস্ত । ইমারতটী নিতান্ত মন্দ নহে, মেরাগত নাই। 
সমাধির উপরস্থ প্রস্তরখানি নাই । মাটির টিবি নমা- 
ধির নিদর্শনম্বরূপ রহিয়াছে । ইহারই পূর্ধ-দক্ষিণাংশে 
উচ্চ প্ল্যাটফরমের অর্থাৎ মঞ্চের উপর মরকত-নীল 
বসণ্ট প্রস্তরের নুন্দর সমাধিপ্রস্তর রহিয়াছে । উহা 
যে কোন্‌ মহাত্নার তাহা জানা যায় নাই। | 

২২শ। আলি আদিল শাহ (১ম)র সমাধি-মন্দির 
হইতে ৫০* শত গঙ্জ উত্তরে মেঁঠ্টা গেট হইতে সিটে- 
ডেলের ( নগরস্থ দুর্গের ) দিকে যেবর্ঘ আসিয়াছে, 
তাহার দক্ষিণ দিকে গন্থুজদয দৃ্ হয়। উহার একটিতে 
খাবস্‌ খা ও অপরটীতে আবদুল রজৎ খাঁদের চির- 
নিদ্রায় রহিয়াছেন। প্রথম মহাত্বা আলি আদিল শাহ 
(২য়)র মন্ত্রী ছিলেন। ১৬৭৫ খুঃ নিহত হন। দ্বিতীয় 
মহাত্মা তাহার শিক্ষাগ্তরু ছিলেন। গ্রথম মহাত্মার 
সমাধি অষ্টবানুবিশিষ্ট ও ইহার পশ্চিমদিকে দিদি 
রাহানের সগাধি-মন্দির | 
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২ওশ। ইব্রাহিম আদিল শীহ (২য়)র কন্া মালিক 
জাহানের মন্ধ: আর্ক-কেলার পশ্চিম দিকে বহিঃপরি- 
খার সেতুর সন্নিকটে । পিতা কর্তৃক ১৫৮৭ খৃঃ নিশ্গিত 
হয়। ইহার মন্মুখে ৫টি খিলান। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও, 
গঠনে অতি পরিপাটী। 

২৪শ | আর্ক-কেল্লার দক্ষিণ দরজায় হিন্ডু-দেবা- 
লয়ের মণ্ডপের কয়েকটী স্তস্ত অগ্যাপি রহিয়াছে । উহা 
পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের সময়ে নির্মিত, সন্দেহ 
নাই । উহাতে তিনটি অনুশাসনও আছে । একটি পশ্চিম 
চালুক্যবংশীয় ২য় সোমেশ্বরের ১০৬৯--৭৫) অপর দুইটি 
দেবগিরির যাদববংশীয় জয়তুঙ্গ (১ম)র ১১৯১--১২০৯ 
ও (২য়) নিংছের ১২৪৯--১২৪৭ মধ্যে প্রদত্ত । 

২৪ । সাতমজ্লি অর্থাৎ সগ্ততলবিশিষ্ট প্রাসাদ । 
উহা আর্ক-কেল্লার পশ্চিমদ্দিকেঃ ইব্রাহিম আদিল শাহ 
(২য়) কর্তৃক ১৫৮৩ খৃঃ নির্মিত হইয়াছিল। উহাতে 
বিজয়পুরের স্থলতানের বাস করিতেন । মহমুদ শারহ 
সময়ে তাহার প্রেয়মী রুম্বার সন্তোষের জন্য উক্ত 
গ্রাসাদ ুসজ্জিত হয়। এখন পাঁচতালামাত্র দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । উপরের দুইতাল! পড়িয়া গিয়াছে। বহির্ভাগের 
একাংশও পড়িয়াগিয়াছিল, এখন পিঁড়ি মেরামত হই- 
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যাছে | উহার উপর হইতে দুর্গাভ্যস্তরের চারি দিকের 
দৃশ্য অতি মনোহর । 

২৬শ | বৃহৎ চিম্মহল--অআনেক চিনের বাসন এই 
রহৎ প্রাসাদে পাওয়। গিয়াছিল বলিয়া, উক্ত নামে 
উহা প্রানিন্ধ হইয়াছে । ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া, 
বিভাগীয় আদালতগ্ৃহে পরিণত হইয়াছে । ইচান্তে 
কলেক্টর হইতে ডেপুগী কলেক্টর ও জজ হইতে 
মুননেফের অফিস ইত্যাদি সকল অফিসই বমি- 
তেছে। 

২৭শ। প্রলিদ্ধ 'আনন্দমহল'--আর্ক-কেল্লার মধা- 
স্থলে ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়) কর্তৃক ১৫৮৯ খুঃ 
নির্টিত হয়। ইহা একটি উৎকষ্ট প্রাসাদ । ইহার 
একাংশে প্রথম মহকারী কলেক্টর ও অপরাংশে জেলার 
জজের আবারস্তান নিরূপিত হইয়াছে । 

২৮শ। গগনমহল'--ইহ! আনন্দমহলের ৩০* শত 
গজ পশ্চিমে ও আর্ক-কেক্সার পশ্চিম দেওয়ালের 
নিকটে । আলি আদিল শাহ (১ম) ১৫৬০ খুঃ ইহ 
নিশ্মাণ করেন। সাতমজলির শিশ্মাণকার্ধ্য শেষ হওম! 
পর্যন্ত সুলতানের এই প্রামাদে বাস করিতেন, 
ইহ্থাতে ৬২ ফুট প্রশস্ত একটি খিলান রহিয়াছে। সাত- 
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মজলি নিম্াণের পর গগনমহল দ্রবারগৃছে পরিণত 
হয়। গ্রগনমহলের সম্মুখে পাঁচছী পুরাতন বৃহৎ কামান 
রহিয়াছে । 

২৯শ। গগনমহলের প্রসিদ্ধ ভ্োরণগৃহকে ইংরাজ 
অর্ধিবাদীদিগের উপাসনালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। 
ইহার ভিতরের পঙ্কের কার্ধোর উপর গিণ্টির কাজ 
অগ্যাপি সমভাবে থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যর 
পরিচয় দিতেছে 

৩০শ । আনন্দমহলের ৭** শত গঙ্ পূর্ব উত্তরে 
'আদালত' মহল। উহা পূর্ণ সংস্কৃত হইয়া, কলেক্টরের 
আবামভবনে পরিণত হইয়াছে । 

৩১খ | আদালত মহলের ৩০ গজ পূর্ব দক্ষিণে 
'অরন” মহল পূর্ণ সংস্কৃত হইয়া, নিভিল নার্জন সাহেবের 
আবানগৃহে পরিণত হইয়াছে। 

৩২খ | £আমরনরিফ' পুর্বে উহা বিডি 
ছিল। তখন উহাকে আদালত মহল কহিত। সুলতান 
মহম্মপদ্রের লময়ে ১৬৪৬ খুং উহা নির্মিত হয় । উহার 
পার্থের একটি গৃছে পেগস্বর মহম্মদের দুইটি কেশ সযস্তে 
রক্ষিত হইয়াছে । উহার মধ্যস্থলের হলটী ১৩২ ফুট 
দীর্ঘ ও ১০, শত ফুট প্রশভ | সম্মুখে বারাণ্ড ১২* ফুট 
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দীর্ঘ ও ৩৩ফুট প্রশস্ত । সামূনে একটি পাকা পুক্ষরণীতে 
ফোয়ারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে । 

৩৩শ। আর্ককেল্লার পশ্চিমদিকে ও পরিখার 
ধারে পিপল রক্ষের নীচে “নরসোবাদেবের' ক্ষুদ্র 
মন্দির। লোকের ধারণা এই, ভগবান্‌ দত্বাত্রেয় নর- 
লোবারূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাহার 
কুপায় ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়) দুশ্চিকিৎস্য পীড়া 
হইতে নিক্ষুতি পাইয়া, হিন্দুর স্থায় জীবনের অবশিষ্ট 
অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

৩৪খ | “তাজবাউড়ী'_দুর্গের পশ্চিম দিকে ও 
মেক্কা দরজা হইতে ১৭০ গজ দূরে হইবে । ইত্রাহিম 
মালিক গণ্ডাল ১৮২০ অন্দে এই প্রাসিদ্ধ বাউড়ি নিষ্াণ 
ক্রিয়া তাজবিবির নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ইহা 
দীর্ঘে ও প্রন্থে ২২৩ ফুট এবং ৫২ কুট গভীর । ইহার 
চতুর্দিকে বারেও্ড । উহাতে আগরস্তকেরা আলিয়া স্থান 
পাইত | ইহার জল খারবিশিষ্ট, অতএব ব্যবহারোপ*- 
যোগী নহে। 

৩৫শ। ইব্রাহিম রোজা'_ ইব্রাহিম আদিল শাহ 
(২য়)র সমাধিমন্দির | দুর্গ বহির্ভাগে মেক্কা দরজা দিয়া 
নরাস্পুরের দিকে যে রাজবর্ত্র গিয়াছে, তাহার ২০ 
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শত গজ দূরে অবস্থিত । ইহার তিন. দিকে প্রশস্ত 
উদ্যান; ১৬১৪ অক্দে আর্ত হইয়া পূর্বোক্ত মালিক 
গণ্ডালের তত্বাবধানে ১৬২৬ অন্দে নির্্মাণকার্ধ্য সম্পুর্ণ 
হয়। চত্বরের দেওয়াল দীর্ধে প্রস্থে ৪** শত ফুট; 
উত্তরদ্দিকে প্রবেশদ্বার । ভিতরে উচ্চ প্ল্যাটফরমের 
এক দিকে সমাধি মন্দির ও অপর দিকে ভজনালয়। 
সমাধিমন্দিরের বহির্ভাগ দীর্থে গ্রন্থে ১১৬ ফুট ও মধ্য 
স্থলের গৃহণি দীর্ঘ প্রস্থে ৫৪ ফুট ; ইহার নির্মাণে ৫লক্ষ 
২৮ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। সম্মুখের 
উপাসনালয় ১১৬ ফুট দীর্ঘ ও ৬৮ ফুট গ্াশ্ত। ইহাতে 
গুস্তরের শিকল রহিয়াছে, অর্থাৎ এক খণ্ড প্রস্তর 
হইতে শিকল প্রান্তত করা হইয়াছিল। 

৩৬শ | 'শাহ-রাজু-গন্ুজ” _মতি-গম্থজে যাইতে 
রাস্তার বামদিকে, ক্ষুদ্র হইলেও গঠন নিতান্ত অপরি- 
কার নহে। ইনি ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র উজী:র 
ছিলেন। 

৩৭শ। 'মিতিগম্ুজ'_-পীরমৌলবী হবিলুল্লার সমাধি 
মন্দির, ইহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র হইলেও, ভিতরের 
_ পক্ষের কার্ধ্য অতি পরিপা্ী বলিয়া, মতিগ্থুজ নামে 
অভিহিত হইতেছে। 
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৩৮খ | হাইদার-আলির সমাধিমদ্দির মতি-গম্ব- 
জের ২**শত গজ দক্ষিণদিকে। ইহার ভিতরের সমাধি- 
প্রস্তর মরকত বনন্ত প্রস্তরে নির্মিত। এই নিমিত্ত উহার 
পালিশ অতি উত্তম। হাইদার (১ম) আলি-আদিল-শাহর 
প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিল । 

৩৯শ | পূর্বোক্ত দুইটি সমাধি-মদ্দিরের কিঞ্চিং 
পশ্চিমভাগে জমি-শাহর সমাধি-মন্দির | ইনি ইব্রাহিম 
'আদিল-শাহর উজ্জীর ছিলেন। সমাধি-মন্দিরগি ক্ষুদ্র 
হইলেও, গঠনে মন্দ নহে। 

৪*শ | মালিক রাহানের সমাধি-মন্দির কেল্লার 
পশ্চিগ উত্তর দিকে, মহরতলি সাহপুরের মধ্যে, 
সুলতান সেকেন্দারের সময়ে নির্টিত হইয়া 
থাকিবে। 

৪১শ | উজীরশাহ নবজর্ার সমাধি-মন্দিস। 
উহার নম্মুখে দ্বাদশটী ত্তস্ত থাকাতে, উহা বারখাস্থা 
সমাধি-মন্দির নামে কথিত হইয়া থাকে । উহা! সহর 
হইতে ১৫০*শত গজ পশ্চিমে হইবে। 

৪২শ। পীর আমন সাহেবের সমাধি-মন্দির | 
দুর্গ হইতে, দুই মাইল পশ্চিম উত্তরে হইবে । মুসলমান 
পরিদর্শকমাত্রেই উহা পরিদর্শন করিয়া থাকে । 


১৯ 


চি 
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৪৩শ। অরঞ্জেব বাদশাহের ইদৃগা | ১৬৮৭ অন্দে 
অরপ্ঠেব বাদশাহ এই ইনশা! নিশ্মাণ করিয়ান্থিলেন। 
ইহার আয়তন দীর্ঘে ও প্রন্থে ১৩০ গজ | এক্ষণে উহা 
পুলিখ লাইনে পরিণত হইয়াছে। 
৪৪শ। বিজয়পুরের জলকষ্ট দূর করিবার অভি- 
গ্রায়ে ( ১ম আলিমাদিল-শাহ শাহপুর সহরতলিতে 
রহৎ ঠাদবাউড়ি খনন ও তথা হইতে পাকা পয়োনালা 
প্রস্তুত করিয়া, ছ্ুর্গাভ্যস্তরে জল হ্সানিবার শ্রবিধা 
করেন এবং বিজয়পুরের ৩ মাইল পশ্চিম দিকে তরবি 
মহরতলির এক মাইল দূরে একটি নর্দীর উপর বৃহৎ উচ্চ 
পাকা কাধ নিম্মাণ করত বৃহৎ হর্দে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন। পাকা অনারৃত নালার সাহায্যে তথা হইতে 
জল তর্বির অন্ধ মাইল দর পর্য্যন্ত আনীত হয় । পরে 
তথা হইতে পাকা কনৃডুইট ঢাকা নল দ্বার! দুর্গের ভিতর 
আনয়ন কর! হইয়াছিল। মামুদ-শাহর রাজত্বের সময়ে 
দুর্গের দক্ষিণ দিকে আর একটি হ্রদ নির্মিত এবং তথা 
হইতে ১৫ ইঞ্চি ব্যানবিশিষ্ট পাইপ পাকা গীিয়া ১৫ 
হইতে ৫* ফুট.জমীর ভিতর দিয়া, আর্ক-কেল্লার নিকট 
জল আনীত হয়। এ স্যান হইতে পাইপ পাহায্যে সমস্ত 
প্রাসাদে জল গ্রদত্ত হইত । পূর্বোক্ত হদ ১৬৫৩ খুষ্টাবে 
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মানু কর্তৃক আপন বেগম জাহানের নামে প্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল এবং তদবধি উক্ত হৃদ বেগমনদ নাকে কথিত 
হইতেছে । মামুদ-শাহ অনেকগুলি উদ্যান প্রতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন । তাহারই সময়ে আদিল-শাহিদিগের 
চরম উন্নতি হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
সময়াভাবে আমরা নিগ্ষের কয়েকটি দর্শন করিতে 
সমর্ধ হই নাই। 
১। বেগম সাছেবের সমাধিগৃহ | 
২। হাজিহোসেন সাহেবের মমাধিগৃহ | 
৩। হমেদ খাদের সাহেবের সমাধিগৃহ। 
৪। আকুৎ দাবুলি সাহেবের সমাধিগৃহ | 
& । অয়েন উল্মুক্ধ সাহেবের সমাধিগৃহ ৷ 
৬। সঙ্গংমহল। সহরতলি নরাশপুরের মধ্যে ৪ 
মাইল দূরে । 
৭1 আলি সাহেবের উপাসনালয় মেখরমছলের 
১৫০ গজ দক্ষিণে হইবে । 
৮1 মালিক করিম্‌ সাহেবের মন্ক। 
৯। খাজাজাহান সাহেবের মক্ক । 
১৯ । গ্রাসিদ্ধ বেগম সাহেবের ভদ | 





পরিশিষ। 


আমরা প্রত্যাগমনকালে, গোদাবরী, কাকনাঁড়া, কোটিফপি 
ও দক্ষারাম প্রভৃতি কয়েকটা স্থান দর্শন করিয়া! তাহাদিগের 
সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে 
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইতেছে। 

৩ পৃষ্ঠা । কিংবদন্তী আঁছে যে, কমবেশ পাঁচশত বর্ষ পূর্বে 
রাজমহে্রীর অন্ধ,বংশীয় কুলোতঙগ চোলরাজ বারাণমী ঘাইবার 
কালে পুরুষোত্তমের পথ হইয়া যান। পথিমধ্যে বিশাখপত্তনে 
পটাবাস স্থাপনপূর্র্বক কয়েক দিবদ অতিবাহিত করেন। তৎ- 
কালেই, বিশাখস্বামীর মনির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে 
না্ছাকে ল্ছণ উপসাগর কহে, তাহারই মধ্যে তীর্ঘপুরুলুতে 
(তীর্ঘপুর) উক্ত মন্দির গ্রতিটিত হইয়ান্িল। 

৪৭ পৃষ্ঠা। স্কন্পুরাণান্তর্গত ভীমধণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়, বেদব্যাদ মশিষো দিংহাচলে আদিয়া 
নৃমিংইদেবের পৃ! করিয়াছিলেন। যথা, 

*ততঃ মিংহাচলং গন্ব। সর্বপাঁপবিনাশনম্। 
দেবৈশ্চ মুনিভির্র্ত্যৈঃ সর্বৈঃ সেবামনার়তম্‌॥ 
গঙ্গামদৃশপুণ্যাগুধারানৃপনিতন্বকম্‌। 
কুন্দচন্দনমণ্ধায়চাম্পেরাদিবনাকুলম্‌। 
লক্্মীবিদান্ন তাযুক্ত তগবন্নীরদা শ্রয়ম্‌। 

উদ্ভঘং সর্বশৈলানাং মর্বনিদ্ধিকরং নৃণাম্‌॥ 
আকাশচুদ্থিশিখরং নিত্যোত্সবসমন্ধিতমূ। 

তত্র দেবং জগস্নবাং শ্রীনৃসিংহং দয়ানিধিম্‌॥ 
সবক্তোপকারিণং নিত্যমার্তত্রাগপরায়ণম্‌। 


২ সিংহাদ্রি। 


দৃষ্টা নত! গুনর্নব স্তত্বা ভক্তিসমন্্িতঃ। 
প্রসাদচন্দনেনাতৃৎ প্নৃসিংহপ্রভোস্তদা ॥* 

৪৮ পৃষ্ঠা। কষ্দেব রয়ালু গ্রদত্ত অনুশাসন মন্দিরের সপ্তম 
্তপ্তে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যথা. ৮ 

গুভমন্ত জীমন্‌ মহারাগাধিরাজ! পরমেশ্বর, মুররাদার গণ্ড? 
আদিরায়া, বিজয়তাষা গীতা গ্রবর রায়ার, গণ্ড! যবনরাজ্য সংস্থা 
পনাচার্ধ্য শ্রীবীরপ্রতাপ কৃষ্ণদেব মহারায়ানু বিজ্য়নগরাণ! 
সিংহাদনশ্চড় পূর্বদিখিজর যাত্রাকু বিচ্চেসি উদয়গিরি, কোও 
বিড়, কোগাপল্লী, রাজযহেক্্বরম্‌ মদনৈন হূর্গানু স্থাধিক্ি 
সিংহাপ্রিকি বিচ্েসিঞ্চি। স্বস্তি শ্রবিজয়াত্যুদয়। শালিবাহুন 
বর্ধ মুলু ১৪৩৮ আগুনেটা ধাত! সংবতদরে চৈত্র বছণ৷ ছ্বাদশী 
স্থির বারণ! সিংহাত্রিনাথ দর্শেঞ্চি, তমতাঙ্জি নাগাদেবাম্মা গার- 
কিন্ী, তমতাণ্ডি, নরনুরায়ানি গারকিন্নী পুণ্যমুগাহুদেবাকী 
সমপ্পিঞ্চিন! ক$দাল! ওকেটি মুক্তালূ ৯৯১, বজ্জমাণিক্যাল্য কড়ি- 
য়ান যোড়ু ওকেটী শঙচক্রালা, পতক্‌ ওকেটি, পয়ডিপাল্যম 
ওকেটি নিতুকানু ৪৪২৯২ কানিষাড়ালু ২***, তমাদেবী ছিন্ন 
দেবাম্ম! গার, চেভানু মমপিঞ্চিন! পতকং ওফেটা ৫৯০, তিরুমল 
দেবাম্মা, গারু চেতম্থু সমর্পিঞিনা, পতকং ওকেটিন্টিকি ৫০, 
হস্তমন্্কু সমর্পিষ্চিন। ধর্্শাসনমু। 

ইহার অনুবাদ বা, 

শুভমন্ত শ্রীমন্‌ মহারান্ধাধিরাজ পরমেশ্বর (শ্রে্) তিন 
রায়ার শ্রেষ্ঠ প্রধান ক্বায়। বিজ়-ভাধা-সঙ্গীত-গ্রবর রাকা যবন- 
রাজের সীমা-নির্দেষ্টা শ্ীমৎ বীরগ্রতাপ মারা কৃষ্ণদেব 
বিজয়নগর সিংহাসনারট হইয়। পূর্বদিখ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া 
সছ্গ উদয়গিরি, কোগাবিড়ু, কোগাগল্লী গু রাজমহেস্রবরম 
আদি জয় করিয়া সিংহাড্রিডে আইসেন। তথায় ১৪৩৮ শালি- 
বাহন অন্দে ধাত1 সংবৎসয়ে চৈত্র দ্বাদশী তিথির শনিবার 


পরিশিউ। ৩ 


দিংচাত্রিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মাত। নাগদেবাম্া ও 
পিত| নরম্থ রাঁয়ালুর পারন্রিক উদ্ধারের কামনায় বরাহ নৃসিংহ- 
দেব স্বামীকে ৯৯১ মুক্তা খচিত কঠমালা, বন্্রমাণিকা থচিত 
বলর, শঙ্খচক্র বিরাজিত পতক ও স্বর্ণপাত্র, একুনে ৪৪৭৯২ 
পেগোড! মূল্যের (একটী পেগোডার মূল্য ৩* টাকা ।) ও নগদ 
মহত পেগোডা ও অধিকস্ত তাহার পাটরাণী ছিনাদেবাম্মাগার 
ও তিরুমল দেবাম্মাগারু প্রত্যেকে ৫** পেগোডা মূল্যের ছুইটা 
পক প্রদান করেন। 

৬১ পৃষ্ঠা । কাকনাড়া। আমর! ১৮৯২ থৃঃ অক্টোবরের কতি- 
পয দিবন তথায় অতিবাহিত করি। নামের উৎপত্তি বিষয়ে 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কাকরূপধারী অন্থুর সীতাদেবীকে 
আক্রমণ করিলে তৎপাপের প্রাযশ্চিততন্বরূপ শ্রীরামচচ্দ্ের শরকে 
এক চক্ষু দিতে বাধা হইয়াছিল। ইহা রামার়ণে সবিস্তার বিত 
আছে। সেই কাকান্থরের বাটী এই স্থানে ছিল; কাক্‌+নাড় 
(প্রদেশ।) অতএব কাকান্থরের দেশ। দে যাহা হউক, 
কাকৃনাড়া পুর্ব উপকূলিক বন্দর) অনেক দিন ধরিয়া গোদাবরী 
ডিষ্টাক্টের হেডকোয়াটর । সামান্ত নগর হুইতে ক্রমে বন্ধি্ঠ হইয়! 
গুপকূলিক প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে । 

১৬৮ পৃষ্ঠা। স্কদ্দপুরাণান্তর্গভ ভীমথণ্ডের ভূতীয় অধায়ে দুষ্ট 
হয় যে, বাদরায়ণ সশিষো পীঠপুর সনর্শন করিয়াছিলেন ।যথা, 

“কাশীবিয়োগমস্তপ্তে! বিধুরে! বাছরায়ণঃ | 
অথ বিদ্ধযাচলপ্রান্তে ভ্রিলিঙ্গোৎক লঘেশয়ো; ॥ 
সন্ধৌ সমীপে প্রীভীষমণ্ডলন্ত পুরোত্তমম্‌। 
পীঠপুরং মুনিবরে। নিজশিফোঃ সহাবিশৎ । 

ক ক ক 


ক 
অথ ভজত মৌলিষু দেবেশং ভক্তবৎসলম্‌। 
বিশ্বাস্মকং মহাভাগং শাশ্বতং কুকুটেশ্বরদ্‌ ॥ 


৪ কুমারারায। 
পীঠাস্বিকাদধীং ছুর্গাং দৈতাসেনাবিদারিণীম্‌। 
হঙ্কারিণীং মহাশক্তিমসেবত শিবপ্রিয়াম্‌ ॥ 
স্বৈশ্চারাধয়ামাস পুরঃক্ষেতাধিদেবতাম্‌। 
সকুস্তীমাধবং দেবং পৃজয়ামাস বাকৃভবৈঃ ॥ 
এলাশক্কিং মভাদেবীমেলাভীরনিবাসিনীঙ্্‌। 
প্রসন্নাং বূপসম্পন্নাং তুষটাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥* 


পদগয়া সন্বদ্ধে আরও একটা পৌরাণিক ইতিহাস শুনি- 
লাম। গয়াস্থর নিধন হইলে তাহার দেহ তিন অংশে বিভক্ত 
হইয়। তিন স্থানে পতিত হুয়। পদদ্বয় পীঠাপুরে, নাঁভি কট- 
কের অন্তর্গত বাজপুরে এবং মন্তক বুদ্ধগয়ার নিকটে পতিত 
হয়। বিষ্ণুর বরে উক্ত তিন স্থানই পুণাক্ষেত্র হইয়াছে, এবং 
ত্তিন স্তানেই লোকে পিতৃ উদ্দেশে পিও দান করিয়া থাকে? 
এ প্রদেশে অনেকেই গয়াত্রয়ে অর্থাৎ পীঠাপুরে, যাজপুরে এবং 
ফন্তুনর্দী তীরস্থ শীর্ষগয়াতে পিগদান করিয়া! থাকে। 

১৭০ পৃষ্ট।। স্বন্দপূরাণাস্তর্গত ভীমথণ্ডে দেখা যায় মহষি 


বাদরায়ণ কুমারারামে আসিয়াছিলেন। যথা, তৃতীয় অধ্যায়ের 
অন্তে। 


“বিলোকয়ামাস ততঃ কুমারারামধুত্মম্‌। 
বিন্ধোপকঠে জগতি ললাম লোচনোৎসবম্‌ । 
ৰহত্রীড়াবনস্তামমভিরামং সরোবটৈঃ। 
প্রাকার'ভাম্রং ভূরিদেবাগারবিরাজিতম্‌ ৷ 
গণেশবীরভদ্রাদিদেবতা শ্রেণিশোভিতম্‌। 
ধামাগ্রতীম্ষ্টেনুচন্ত্রিকাধৌতসৌধকম্‌ ॥ 
ক গা চি ক 
কুমারনদযাং দিব্যায়াং স্বাস্থ ভূক! মুনীশ্বরঃ ॥ 
নমাম শিষ্যসহছিতে। ভীমেশং স মুনীশ্বরঃ 1” 


পরিশিষ্ট । ৫ 


১৭১ পৃষ্টা । বুদ্ধাওপুরাণান্তর্গত গৌমীমাহায়া একটি বৃহৎ 
গ্র্থ। সম্প্রতি ইহ! তেনুণ্ড অক্ষরে মুদ্রিত হটয়াছে। স্বয়ং বুহ্ধা 
বক্তা, শ্রোতা দেবধি নারদ। ভাগীরথী যেমন পুণ্যতোয়। গঙ্গা, 
গৌতমীও তেমনি দ্বিতীয় গল্গ।। ভাগীরথীর উৎপত্তির বিষয় 
সকলেই জ্ঞাত আছেন; গৌতমী গঙ্গার পৌরাণিকী ইতিহাস 
পৃর্কো্ত গৌতমীমাহাত্ম্য হইতে প্রদত্ব হইল। 

দক্ষিণ প্রদেশের যাত্রীরা কাশীম্ক বিশ্বেশ্বর দর্শনে আসিয়া, 
এক কলস গঙ্গাজল লইয়] যায়। সেই গঙ্গাজল রাজমতেন্দ্রবরমের 
সন্গিকট কোটি লিঙ্গের অভিষেকে অর্ধ প্রদান করে। অপর 
অন্ধ কলম গৌতমীর জলে পূর্ণ করিয়া, সেতুগ্থ রামেশ্বরে রাম- 
নাথের অভিষেকের কারণ লইয়! যায়। 

গৌতম খধি ৰন্গগিরির আশ্রমে অবস্থিতি করিবার কালে 
কোন সময় দ্বাদশবর্ধীয় অনাবৃষ্টিজনিত আপতকাল উপস্থিত হয়। 
তাহাতে সর্বত্র অক্লাভাৰ হইলে, বশিষ্ঠাদি অপর খ্বধিরা গৌত- 
মের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন এবং গৌতম খধিদিগকে অক্প 
দিতে থাকেন। প্রতাহ প্রাতে খধিবর প্রাতঃকতা সমাপনাস্তে 
স্বরং ক্ষেত্রে বীজবপন করিয়। পূজায় বসিতেন। তাহার তপ:- 
প্রভাবে সেই বীজ্জ হইতে অস্কুর, গাছ, তৎপরে ফল হইয়া, তৃতীয় 
প্রহরে শন্ত পাকিত। সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সেই শন্ত কাটিয়! 
মাড়িস্া, ততুল প্রস্তুত হইত। সেই তুল পাক হইলে, অপর 
খধিরা আহার করিতেন । এইরূপে গৌতম খ্বধষি আপতকালে 
অপর খষিদ্দিগকে অক প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে 
বরুষ্টি হইলে, বসুন্ধরা শন্তশালিনী হইয়া, সর্বত্র হু প্রহূল করিয়া- 
ছিলেন। 

দেই সময়ে ঠকলাসশিখরে আর একটি ঘটনা উপস্থিত হয়। 
মহাদেব গঙ্গাকে জটায় ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, পার্বতী 
ঈর্ষান্বিত! হইয়া, মহাদেবকে এই বিষয় অনুরোধ করেন বে, 
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তুমি গঙ্গাকে মন্তকে, আর আমাকে উরুদেশে ধারণ করি- 
য়াছ। ইহাতে আমার অবমানন। কর! হইতেছে। অতএব, 
গঙ্গাকে মস্তক হইতে নিক্ষেপ কর। মহাদেব তাহা শুনিয়া, 
কিছুই করিলেন না। পার্বতী তাহাতে ছুঃখিতা হইয়া, 
গপেশকে আপন ছুঃখের কথা কথিলে, বিনায়ক মাতার হুঃখের 
প্রন্তীকার করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনস্তর, অনুজ 
ষড়াননের সহিত গৌতম খ্ষির আশ্রমের বহির্দেশে আসিয়া, 
বদ্ধ ৰান্ধণের বেশ ধারণ করিয়া, গৌতমান্নে প্রতিপালিত খাষি- 
গণকে সনর্শন করত কহিলেন, ভো ! ভে!! ৰাক্ষণগণ ! এখন 
সুবৃষটি হইতেছে, সর্বত্রই সুশস্ত জন্মিয়াছে, আর গৌতমের 
অন্নে তোমাদের পাপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব স্ব স্ব 
আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হও । 

অনন্তর, খষিরা গৌত্রমের সমীপে আসিয়া বিদায় চাহিলে 
গৌতম তাহাতে কহিল) খ্ষিগণ! আপৎকালে অন্ন দিয়াছি, 
এখন বনুন্ধর। শম্ত-শাপিনী বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়! 
ভন্থাত্র যাওয়া! তোমাদিগের উচিত নছে, তোমর! আমার আশ্রমে 
থাকিয়। কালাতিপাত কর। অনন্তর, খধিদিগের বৃদ্ধ বান্দণের 
সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে, তাহার! গৌতম-ভাষিত সমস্ত 
কথা তাহাকে কহিলেন। ৰাক্গণরূপধারী বিনায়ক ভাহা। শ্রবণ 
করিয়। কহিলেন, ছে খধিগণ! মহধি গৌতম তোমাদিগকে 
যাইতে দিবেন না তাহ? পূর্বেই জানিতাম। তপঃপ্রতাবে তিনি 
অসাধ্য াধন করিতে সমর্থ । এক্ষণে, লোকোপকারের কারণ 
তাহার দ্বারায় একটী অদাধ্য কার্ধ্য নিষ্পক্ধ করিতে হইবে। তখন 
তিনি তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়! ষড়াননকে কহিলেন, তুমি 
ছগ্ধবতী গে! হইয়। গৌতমের ক্ষেত্তে যাইয়। সমস্ত শক্ত নষ্ট কর। 
গৌতম শন্ত সংগ্রহ করিতে আঙসিলে সমস্ত শন্ত নষ্ট দেখিয়া 
ক্রোধে তোমাকে তাড়ন! করিলে তুমি যুতবৎ পড়িয়া থাকিবে। 
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তখন ষড়ানন গাঁতী রূপ ধারণ করিয়া গৌতমক্ষেত্রে যাইয়া 
সমস্ত শন্ত নষ্ট করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল । এদিকে ধধিবর 
তৃতীয় প্রহরে স্বক্ষেত্রে শন্ত সংগ্রহ করিতে আসিয়া গাভীকে 
শন্যক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং সমস্ত শস্ত নষ্ট হইতে দেখিয়া 
₹) কষ্ট বলিয়৷ গাভীকে যেমন তাড়না করিলেন গাতাও তৎ- 
ক্ষণাৎ মৃতবৎ পতিত হইল। 

অনন্তর, আশ্রমে গোছত্য৷ হইয়াছে গুনিয়] ধাষির1 অন্যত্র 
যাইতে উপক্রম করিল, গৌতম তাহাদিগের মনের ভাব 
জানিতে পারিয়। তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস 
পাইল। খষিরা মহামারার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কিল, হে গৌতম 
তুমি আমাদিগকে আপৎকালে অর দিয়াছ তাহ! সতা, আমর! 
এত দিন তোমার আশ্রিত ছিলাম, কিন্তু যে আশ্রমে গোহত্যা 
হইয়াছে তথায় কি প্রকারে থাকিতে পারি। যে যোগ প্রভাবে 
তুমি প্রত্যহ এতাবৎ কাল শস্ত উৎপাদন করিয়াছ সেই যোগ- 
প্রভাবে গাভীর জীবন দান দাও। ভূমি ভগীরথের মতন চর- 
মন্তকশ্থিত গঙ্গা আনয়ন করিয়। ইহাকে পুনজীবিত কর। গৌতম 
খধিদ্রিগের বাকা শ্রবণ করিয়া ধ্যানযোগে সমন্তই মহামায়ার 
মায়। সন্ধর্শন করিয়া কহিলেন ? খ্কষিগণ ! তোমর। এই নাশ্রষে 
অপেক্ষা কর । আমি গঙ্গাকে আনয়ন করিতে যাই। অনস্তর, 
্রাস্বক পাহাড়ে প্রস্থান করিয়! ত্রাস্বকেশ্বর গঙ্গাধর, পার্বতী ও 
গঙ্গার পৃথ্থক্‌ পৃথক্‌ তপন্তা। করিলেন ও প্রত্যেককেই পৃথক্‌ পৃথক 
স্তোত্রে সন্ত করিলেন। তথায় জরাস্বকেশ্বর পার্বতীর সহিত্ত 
বৃুধভারোহণে আদিয়া প্রতাক্ষীভূত হইলেন। গৌতম তাহা- 
দিগকে সনর্শন করিয়া! প্রফুল্ল মনে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় স্কতি 
করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান ক্রযন্থকেস্বর প্রীত হহয়! 
কহিলেন, বৎস গৌতম ! তোমার তপস্তায় পূর্বেই সন্ত হইয়।- 
ছিলাম, এখন আবার তোনার নমস্কার স্তোত্রে প্রীত হইলাম। 
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তুমি এক্ষণে অভিলধিহ বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন, ছে 
ভগবন্‌। আপনার দর্শনে আমার শত মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে । 
তবে, যখন আপনি বরদ হইয়! আসিয়াছেন তখন আপনার 
জটাম্থিত গঙ্গাকে প্রদান করুন, আমি উহা লইয়! ৰৃক্গগিরি 
আশ্রমের ক্ষেত্রস্থিত মৃত গাভীকে পুনর্জীবিত করিব। ভগবান্‌ 
তথাত্ত্র বলিয়া কহিলেন, বতস গৌতম! তুমি নিংস্বার্থ হইয়া 
লোক হিতার্থে এই প্রার্থন! করিতেছ, এখন তোমার নিজের 
জন্য দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন, ভগবন্‌! যদি 
দ্বিতীয় বর দিতে একান্ত অভিলাধী হন তবে আমার কৃত এই 
নমস্কার স্তোত্র পাঠ করিয়া যে কেহ আপনাকে নমস্কার করিবে 
তাহার সর্ধ মনোরথ সিদ্ধ হইবে এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থন1। 
ভগ্বান্‌ তথাস্ত বলিয়া কহিলেন, বৎস গৌতম! ইহাও লোক 
চিনার্থে প্রার্থনা করিলে অতএব তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। 
গৌতম কহিলেন, ভগবন্‌! এই গঙ্গ। আমার আশ্রম দিয়! 
প্রবাহিত হইয়া মৃত গাভীকে পুনজীবিত করত সাগরে পতিত 
হইয়া উহা! আনার নামে বিখ্যাত হউক এবং উহ্থার উভয় 
তীর পুণ্যতীর্ঘ হউক ও উভয় তীরে আপনি লিঙ্গরূপে সর্বত্র 
অবস্থিতি করুন্। মহাদেব তথান্ত বলিয়া কহিলেন, তুমি তিনটা 
বরই লোক হিতার্থে চাহিলে, যাহা হউক ইহা গৌতমী গঙ্গা ও 
গোদাবরী নামে বিখ্যাত হইবে । আর, ভাগীরতী সাগর-সঙ্গনে 
পুণাপ্রদ, যমুনা ত্রিবেনী-সঙ্গমে পুণাপ্রদ,) নশুরদী অমর-কণ্টকে 
পুণাগ্রদ, কিন্তু গৌতমী গঙ্গা সর্বত্র পুণ/প্রদ হইবে ও আমি 
ইহার উভ্তয় তীরে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিব। | 

অনন্তর, মহাদে মন্তকস্থ জটা সহিত গঙ্গাকে গৌতমের 
তন্তে প্রদান করিয়া অন্তহ্থত হইলেন, গৌভম খষিও প্রীতমনে 
জট! লইয়া ৰৃন্ধগরির আশ্রমে আদিল । এখানে গঙ্গ! ত্রিধারা 
হইয়। এক ধারায় ৰুদ্ধণগরি গৌন্তমাশ্রমের উপর দিয়া প্রব্যাহত 
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'হইয়! মৃত গৌঁকে পুনর্ভীবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে পতিত 
হষ্টল, অপর ধার! ৰক্মগিরি ভেদ করিয়া! পাতালে প্রবেশ করিল 
তৃতীয় ধারা আকাশ মার্গে পবিয়তগঞ্গ। নামে প্রসিদ্ধ হইল 
কলিতে উক্ত ধাঁরা মানবের অদৃশ্য হইয়াছে। 

যে স্থানে মহষি গৌতমের ক্ষেত্র ছিল তাহা অদযাপি 'কবুর' 
নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে। উহা 'গোপুরমের” অপত্রংশ মাত্র। ইহা 
গৌতমীর পশ্চিম পারে রাজ-মহেন্ত্-বরমের সম্মুখে অবস্থিত। 
বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথায় ভাঙ্গণ-মাটি পড়িলে 
তাহাতে অদ্যাপি গোক্ষুরের দাগ দুষ্ট হইয়া থাকে। 

কবুর গ্রামে অনেকগুলি বৈদিক ৰ্বাক্গণের বাস, সেখানে 
পূর্ব গুপকুলিক রেলের ষ্টেসন হইতেছে । এই গ্রামের উপর 
হইসা গোদাবরীর লৌহসেতু প্রস্থত হইবার কগা হইয়াছে । 
কবুরের উত্তর ৬ মাইল দুরে একটা ক্ষুপ্র পাচাড় ৰৃদ্ষগিরি নামে 
খ্যাত, তাহাই পুরাগোলিখিত ৰদ্দগিরি গৌতমাশ্রম। 

ধবলেশ্বরের গৌতমী-থেয়াঘাটের সন্িকট পাহাড়ের উপ- 
রস্ত বিষুধাম জনার্দন ন্বামী নামে অতিহিত। পাহাড়ে 
উঠিবার সোপান অতি পরিষ্কার। ধবলেশ্বরের অপর পারে 
বিজয়েশ্বর-গণ্ডগ্রামে বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
ধবলেশ্বর বিজয়েশ্বর হইতে গৌঁতমী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। উত্তর ভাগের শ্রোত গৌতমী ; 
দক্ষিণদিকের শ্োত বশিষ্টা । গোৌতমীর উত্তর ভাগে তুলা! 
আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী শাখানদীত্রয় এবং দক্ষিণদিক হইতে 
রদ্ধগৌতমী শাখারূপে প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে পতিত 
হইয়াছে। বশিষ্ঠার বাম তীর হইতে কৌশিকী নামে শাখ! 
নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদিগের সঙ্গমন্থল সপ্তু গোদা- 
বরী নামে বিখ্যাত। যেমন বঙ্গদেশে ভাগিরখী-সাগর-সঙ্গম 
পুণ্যতীর্থ বলিয়৷ বিখ্যাত, সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে সপ্ত গোদাবরী- 


হ্‌ 
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সাগর-সঙ্গম পুণ্যতীর্থ। তথায় মাঘমাসে ব্রত গ্রহণপূর্বক 
অনেকেই স্নান করিয়া থাকেন। অতএব, সপ্ত-গোঁদাবরী- 
সঙ্গম উৎপত্তির বিষয় ও তাহার মাহাত্থ্য বৃদ্ধাওপুরাণাত্তর্গত 
গৌতমীমাহাত্ম্য হইতে প্রদত্ত হইতেছে। 
“তুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী। 
কৌশিকী চ বশিষ্ঠা চ সপ্ত ভাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ। 
তেষাং নামানি মুনিভিগিদ্িষ্টানি শ্বনামভিঃ॥৮ 
১। তুল্যাসঙ্গম। উহা! অপ্ত-গোদাবরী-দাগর-সঙ্গম-যাহা- 
স্বর প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। উহা! আপাততঃ কাকনাড়। 
হইতে ছুই মাইল দূরে চোল্লঙ্গী গ্রামের নিকট বর্তমান। ইহার 
নামোৎপত্বির বিষয়ে এইরূপ বিবরণ আছে। যথা, 
“সপ্ততিগৌ তিমীভির্রৎ ফলস্ত কথিতং মহুৎ। 
এক ব্ৈব তু তৎ পুণ্যং তুল্যায়াঃ সঙ্গমে ভবেৎ ॥ 
তম্মাৎ সা তুল্যাভাগেতি নায়! খ্যাতাভনৎ ভুবি। 
বন্গহত্যাদিপাপানি ৰহুজন্মার্জি তান্যপি | 
াত্ব! তত্র বিমুচোত সদৈৰ তু ন সংশয়ঃ 1৮ 
চন্দ্র রোহিণীতে একান্ত আসক্ত ছিলেন, এজন্ত অপর ষড়. 
বিংশতি স্বপত্বীদিগের উত্তেজনায় দক্ষ কর্তৃক তিনি অভিশপ্ত 
হইয়া, ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর, শাপমুক্তির নিমিত বিঃ 
তপন্তা করেন। বিষুণ তপস্তায় তুষ্ট হইয়া, চন্ত্রমাকে তুল্যার 
সঙ্গমে ্লান করিতে আদেশ দেন । চক্জরও তুল্যাসঙ্গমে দেবাদি- 
দেব মহার্দেবের আরাধন। করিয়া, লিঙ্গ স্বপন করণাস্তর সঙ্গষ- 
মান ও লিঙ্গপূজ! করিয়া, দক্ষ শাপ হুইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। 
মাঘ, ফান্তন অথব! বৈশাখমাসে গৌতমী-সঙ্গমে ঘাত্রাবিধি 
উক্ত হইয়াছে। মাঘমাসের সোমবার অমাবস্তা হইলে, তুল্যা 
সঙ্গমে ম্নান করিয়া, মোমেশ্বর পূজা ফরিলে, কোটিগুণ ফল 
হুইয়! থাকে । দঙ্গমস্থলে মুণডন করিয়া স্নান ও তৎপর দ্বিবল 
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গুনঃ স্নান করিয়া পিতৃ উদ্দেশে পিগুদান ও শ্রাদ্ধ করণানস্তব 
বাক্ধণকে দান এবং ঈশ্বরের পূজা করিলে, দশ অশ্বমেধের 
ফল ও সহঅ জন্মের দুস্কৃতি বিনষ্ট হয়। বর্তমান সঙ্গমস্থলে 
চোল্লঙগীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। 

২। আব্রেয়ী। এই আত্রেয়ী-সঙ্গম কুরঙ্গনামক পুরাতন 
বন্দরের সন্গিকটস্থ উহা! গৌতমীর উত্তর তীরে অবাস্থত। 
আত্রেয় ধষি গৌতমী হইতে যে নদী আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তাছাই শ্বনাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । উহার তীরে তিনি ইন্তর্থ 
লাত করিবার জগ্ত যাগ করিয়াছিলেন । কুরঙ্গ নামের উৎ- 
পাত্বর বিষয় এইরূপ কথিত আছে। যথা, 


"ত্র পৃর্র্ ছুরাত্ম! বৈ মারীচে। নাম রাক্ষদঃ। 
চক্রে কুরঙ্গরূপেণ তপঃ পরমদারুণম্‌ ॥ 

তগ্ত প্রসন্্ো ভগবান্‌ মহাদেবঃ কপানিধিঃ। 
তন্নাক়। প্রথিতন্তস্থাবাত্রেয়ীসঙ্গমে দ্বিজ ॥ 

তত্র গত্বা ত্রিপুত্রো বৈ কৃুর্বংস্তস্ত প্রপূজনম্‌। 
চকার যজ্ঞং ধন্াত্ব। তজ দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ 
বর্তমানে মহ্াযজ্ঞে নৃষ্টা তান্‌ লজ্জিভোইভবং।” 
“্য্র তীর্থে সমাখাতঃ কুরঙ্গেশো মহান্‌ স্থিতঃ। 
যন্মাৎ প্রসন্নে। ভূতৈব মৃগরূপন্ত রাক্ষমঃ ॥ 
তন্ষিন্‌ তীর্থে যেন ্ানং প্রাণিনা ক্রিয়তেইজসা। 
ইন্ত্রাশ্চ ভবিতারো! বৈ সুমনঃম্থথভাগিনঃ। 
তত্র পঞ্চসহস্ত্াণি তীর্থান্তাহর্মনীষিণঃ। 

অশ্মিন্‌ ক্ষেত্রে কর্তব্যানি দশ দানানি নারদ 11” 


এখানে স্নান ও দশবিধ দান করিতে হয়। (দশপিধ দান 
পৃ উক্ত হইয়াছে ।) যায় মারীচ কুরঙ্গরূপে মহাদেবের তপন্তা 
করিয়াছিল তাহাই বর্তমান কুরম্-বন্দর। 
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এক সময়ে শত শত সমুদ্রগামী পোত সকল তথা হইসে 
পণাদ্রব্য লইয়া বঙ্গোপসাগরের অন্তান্ত গুপকুলিক বন্দরে 
যাতায়াত করিত। কাবেরীর পলীমাটাতে বন্দরঘাট পুরিয়া 
আসিলে কাকৃনাড়ার ও চামার্লকোটা নেভিগেদন্‌ কেনেণ দ্র 
( চামার্লকোটা ও কাকৃনাড়া, কেনেল ) কাক্নাড়ার মম্মুস্থ 
এশলানদীতে প্রবাহিত হইলে, গোদাবরী ডেল্টার উদ্ধৃ 
ধান্যাদি উক্ক খালদ্বয় দ্বারা কাকৃনাড়ায় আপিতে থাকিলে, 
পূর্ব-ুপকৃলিক বৃটাশ ইর্ডিয়ান নেভিগেসন্‌ ষ্ীমার সেই সকল 
উদ্বৃত্ত শন্তাদি অগ্তত্র লইয়া যাইতে থাকিলে, কুরঙ্গ-বন্দরের 
কার্য কমিযা আপিয়াছে। কুরঙ্গ-বদারে এখনও প্রাচীন ৰণিক- 
দিগের বাসস্থান দৃষ্ট হইয়। থাকে। ইহার দুই মাইল উত্তর- 
দিকে তল্লরেবু নামে অপর পুরাতন বন্দর আছে। এখান হই. 
তেও শত শত সামুদ্রিক পোত অস্ত্র বাইত, ইহাও কুরঙ্গ- 
বনারের স্যার নিপ্রত হইয়া পড়িয়াছে। 

৩। ভারদ্বাতী-সঙ্গম। সপ্ত-গোদাবরী-সঙ্গম মাহায্মের 
তৃতীয় অধ্যায়ে ইহ। সবিস্তার বর্ণিত আছে। উঠার অপর নান 
রেবতী-সঙ্গম। ভরদ্বাজ মুনি গৌতমীর পৃর্-তীর হইতে খধি- 
কুল্য! আনয়ন করিয়া, তাহার তীরে পুরাকালে তপন্তা করিতে 
গাকেন। রেবতী নামে তাহার এক কুৎসিতা? বিকৃতাঃ ভীষণা। 
বিবর্ণা, ভগিনী থাকে । সেই ভীষণ! ভগিনী বয়ঃস্থা হইলে, 
তাঙ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে কেহই স্বীকৃত হয় নাই। কদাচিৎ 
ভরদ্বাজ মুনি আপন আশ্রমে বমিয়৷ ভগিনীর সম্প্রদান বিষয়ে 
নানাবধ ভাবিতেছেন, এমন সময় ষোড়শ বর্ধীয “কথ+ নামে 
সরন্দর ৰাঙ্গণকুমার আগত হইয়া, ভরদ্বাজ মুনির পাদম্পশ 
করণানস্তর তাহার শিষা হইতে অনুক্ঞ! প্রার্থনা করিল। 
খুধিবর তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া কণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ 
করিয়া ক্রমে সমস্ত বিদ্যা দান করিলেন। পাঠাস্তে সমাবর্তনের 
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পার্ধ কণ' গুরুকে দক্ষিণার বিষয় প্রশ্ন করিলে ভরদ্বাজ 
তাহাকে কহিল তুমি এই কন্তার পাণিগ্রহণ কর, ইহাই আমার 
পক্ষে গুরুদাক্ষণ৷ হইবে । “কথ, তশশ্রবণে কৃতাঞ্চলিপুটে কহিল, 
হে গুরো! পিষ্যত্বহেতু আমি আপনার ভৃত্যপর্বাচ্য অথবা 
পুত্রস্থানীয়, অতএব এই নশ্বন্ধ কি প্রকারে সঙ্ঘটন হইতে 
পারে? ভরদ্বাজ কহিলেন, ছে “কথ আমার কথা সত্য বণিয়। 
জানিও, তোমাকর্তৃক এই কন্তার পাণিপীড়নই আমার গুরু 
দক্ষিণা ছউক। “কথ” তাহার বাকা শ্রবণ করিয়!, তাহার 
প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। তখন ভরদ্বাজ মুনি শাস্ত্রোক্ত-বিধানে 
কথ-হন্ডে ভগিনীকে সম্প্রদধান করিলেন। কথ কুরূপিণী ভার্যার 
মহিত ভারঘাজী-মক্রমতীরে জগর্দীশ লিঙ্গস্থাপন ও পৃজ। 
করিয়া, তাহার বেদোক্ত স্ততি করিলেন। ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া, 
ভারদ্বাজী সঙ্গমে শ্বশ্রীক গান করিতে আদেশ করিঘ়! অন্তহিত 
হইলেন। উভয়ে সঙগমস্থলে হ্গান করিল, পরস্ত রেবতী ন্গান 
করিয়া উঠিবামাত্রই সুন্দরীও সুশ্রী হইল। রেবতী এ সঙ্গমে 
শ্লান করিয়া সুশ্রী হইয়াছিল বলিয়! তদ] প্রভৃতি ইহা রেবরতী- 
সঙ্গম নামে প্রদিদ্ধ হইল। তথায় স্নান করিয়া জগনীশের পুজ! 
করিয়া গো আদি দশবিধ দান কর্তবা। 

৪। গোৌতমী-সঙ্গম। ইহ! সপ্ত গোদাবরী মাহায্মোর চতুর্থ 
অপ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত আস্তে । ইহার অপর নাম অহল্যা- 
সঙ্গম। অহল্যাতে ইন্দ্রের গমন জন্য গৌতম-শাপে ইন্দ্রের সহ- 
্রাক্ষত্ব এবং অহ্ল্যার পাষাণত্ব-প্রাপ্তি আদি বিবরণ রামায়ণ 
দেখিতে পাওয়। যায় কিন্তু সঙ্গম-মাহায্মে & বিবরণ কিছু 
প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অহল্যা স্বয়স্ু বৃদ্ধার কন্যা অতি শুন্দরী 
ছিলেন, অতএব ইন্দ্র অগ্নি বরুণাদি দেবগণ ও দেবধি প্রতাত 
তাহার করপ্রার্থ হইলেও তৎপিতা গৌতম খধিকে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনায় তাহার করে অহল্যাকে সমর্পণ করেন। 


১৪ গৌতমী। 


তদনস্তর, গৌতম অহল্যাকে লইয়া বুদ্মগিরির আশ্রমে আসিয়া 
পরম স্থুথে কালাতিপাতত করিতে থাকেন। কিন্তু পুরনদর 
অহপ্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, স্বর্গ ত্যাগ করিয়া কু-অন্ভি- 
প্রায়ে গৌতম আশ্রম সমীপে প্ররন্থক্নভাবে থাকিয়া সময় 
প্রতীক্ষা করিতে থাকিল ) এক দিবস খধষিবর নিত্যকন্মোপ- 
লক্ষে আশ্রম বহির্ভাগে গমন করিলে, ইন্ত্র স্থযোগ বুঝিগ! 
গৌতমের রূপ ধারণ করত পর্ণশালায় আসিয়৷ তাহার হস্ত 
ধারণ করিল? অহল্যা তাহাকে গৌতম ভাবিয়! প্রিয় সঙ্গমে 
কোন আপত্তি করিল না, পরস্ধ গৌতমরূপধারী ইন্দ্র তাহাতে 
সংঘত হইল। ইতাবসরে স্বশিষ্যে গৌতম খ্ষি প্রত্যাবৃত্ত 
হুইয়। পৃঁজোপকরণ না দেখিয়া গৌতমীর নামোচ্চারণ করিয়া 
ডাকিল। ম্বরতরত গৌতমরূপী ইন্দ্র অহল্যাকে কহিল, 
অন্ত কোন শঠ আমার ম্বর অনুকরণ করিতেছে । এ দিকে 
গৌতম খষি অহল্যাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে থাকিলে, অহলা! 
পর্ণশালার দ্বারদেশে আসিয়া প্রকৃত গৌতমকে দেখিয়া বিশ্বয়া- 
পর হইল। ইত্যবসরে ইন্্রও মার্জার রূপ ধারণ করত অবস্থিতি 
করিতে থাকিল। গৌতম অহল্যাকে তনবস্থাপর দেখিয়া 
কহিল, পাপীয়মি এ কি সাছম করিয়াছ। তদনস্তর সেই 
মাজ্জারকে দেখিয়া কহিল তুমি কে? সত্য কহ ? নচেৎ এখনই 
ভম্ম করিব। তথন মার্জাররূপধারী শচীপতি ভয়ে বেপমান 
হইয়! কৃতাঞ্জলিপৃর্বক গৌতমের স্ত্বতি করিয়া কহিল “আমি 
মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া এই পাপকার্ধ্য করিয়াছি। ভগবন্‌! আপনি 
দয়ানিধি, আপনার শরণাপর্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন ॥ 
খষি ইন্ত্রকে শাপ প্রদান করিয়া! কহিল “পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তুমি সহত্র তগযুক্ত হও ।” তদনস্তর অহল্যাকে কহিল 
পাপীয়দি! তুমি অতি কুৎসিত পদার্থ হও।” তথন অহল্যা 
মুনিবরকে প্রসন্ন করিয়া কহিল, ছে মুনিবর আপনি সর্বজ্ঞ 


পরিশিষউ। ১৫ 


আমি পাঁপিনী নহি; এই পাপিষ্ঠ আপনার রূপ ধারণ 
করিয়! আমাকে মোহিত করিয়া আমার এই দুর্দশা করিয়াছে 
আমাকে ক্ষমা করুন তখন মুনিবর ধ্যানে তাহার বাকা সতা 
জানিয়া পুনরায় কহিল, “অহল্যে ! তুমি নদীরূপে প্রবাহিত 
হয়া পুনরায় আমার সহিত মিলিত হইবে ।” তদনস্তর অভি- 
মপ্ত গৃহাগত ইন্ত্রকে স্বপদদ্ধয়ে পতিত দেখিয়া পুনরায় কহিল 
'পুরনর তুমিও গৌতমীতে অবগাহন করিয়া পাপ বিষুক্ত হইয়! 
সহস্রাক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে।” অনন্তর, তিনি গৌতমী গঙ্গার নিকটে 
আসিয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে অহল্যাও নদীরূপ 
ধারণ করত পুনর্ার তাহার সহিত মিলিত হইল ইন্ত্রও সেই 
তীর্থে স্নান করিয়। সহশ্রনেত্রে ভূষিত হইলেন । 


“ইতাক্তা তং মহাবাহ্হ। বরহ্মগিরিং তথ!। 
জগাম গৌতমী যত্র গঙ্গা্ধি আগত পুরা ॥ 
অহল্যা চ তথ! তত্র নদীরূপেণ সঙ্গত1। 
হ্বীয়রূপং পুনঃপ্রাপ্ত। পতিন! সহসঙ্গত1॥ 
তত্রাগতা শচীতর্তা স্নাত্বা ভগসহশ্রতঃ। 
মুক্তো। ভুক্তা সহত্রাক্ষো বভূবামিতবিক্রমঃ ॥ 
রগ ক চি রঃ 
ততঃ প্রভৃতি ততীর্ঘমহলাসঙ্গমং বিছুঃ। 
ইন্ত্রতীর্থামদং খ্যাতং সর্বকাম প্রদং নৃনাম্‌ ॥৮ 


এই তীর্থে স্নান করিলে গুরুতন্লগ ত্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক 
নাশ হয়। 

বর্তমান সঙ্গমস্থলে 'তীর্ঘলমণ্তী! নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। কিংব- 
দস্তী এইরূপ ইন্ত্র অহল্যা গমন জন্ত পাপ হইতে বিদুক্ত হইয়া 
কোটি ফলীতে যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কোটি লিঙ্গ 
নামে বিশ্রত হইন্না অদ্যাপি পুজা পাইতেছেন। 


১৬ গৌতমী। 


৫। বৃদ্ধা সঙ্গম। ইহ! সপ্ত গোঁদাবরী সঙ্গম মহায্মোর 
পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত । উহার উৎপত্তির বিষয়ে ইতিহাস এইরূপ 
আছে যে, গৌতম খধি কোন বৃদ্ধার পাণিগ্রহণ করেন । তদন- 
স্তর বৃদ্ধাপত্বীর সহিত বশিষ্ঠাদির আশ্রমে আমিলে কোন মুনি 
বৃদ্ধাকে দেখিয়া গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল “ওহে 
গৌতম ! এই বৃদ্ধাতে তোমার পুক্রোৎ্পাদনের সম্ভাবনা! নাই। 
ইহার পরিগ্রহে ফলোৎপত্তি হইবে না। অগন্তা মুনি তৎশ্রবণে 
গৌতমকে কহিল, “হে গৌতম! দক্ষিণাদ্ুধি তটে পাপ বিনাশী 
মহাপুণ্য। গৌতমী নামে তোমারই আনীত! নদী রহিয়াছে 
তাহার তীরে বৃদ্ধার সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে তুমি শিদ্ধ- 
মনস্কাম হইবে । তৎ্শ্রবণে গৌতম বৃদ্ধার সহিত গোতমী 
তীরে আসিয়া তীত্র তপস্ত! করিয়া শিব, গঙ্গা ও বিষ্কুকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্ততি করিয়া সন্ত করিলেন। ত্রিলোকপাবনী 
গঙ্গ! তাহার স্ততিতে সন্তষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করিয়! 
আপন পবিভ্র তীর্ঘবারি তাহাদ্দিগের উতয়ের অঙ্গে অভিষিঞ্চন 
করিলে তীর্থাভিষিক্ঞ হইয় বৃদ্ধা ও গৌতম উভয়েই সুনার- 
কান্তি ধারণ করিয়াছিল। গঙ্গ৷ কর্তৃক অভিষিক্ত তীর্থ নদী- 
রূপে প্রবাহিত হইয়া মাগরে পতিত হয়; এবং তাহাই বৃদ্ধা- 
গৌতমী নামে প্রসিদ্ধ হয়। গঙ্গাদেবীর প্রপাদে তৎসঙ্গম 
স্থান পুণ্যতীর্থ হইয়াছে । গৌতমঞ্চষি তথাগ় পিঙ্গ স্থাপন 
করিয়া পূজ। করেন, তাহা বৃদ্ধেশ্বর নামে অদ্যাপি বিশ্রুত ভই- 
তেছে। সঙ্গম-মাহাস্ম্যে এই বিষয়ের এইরূপ ইতিহান আছে যে, 
্রহ্ধ। নারদকে কহিয়াছিলেন,পুরাকালে আমি পঞ্চানন ছিলাম, 
আমার পঞ্চম বক্তুটী কুভাষণ প্রিয্ন ছিল, কোন কারণে সেই বক্তু 
মহাদেবের নিন্ন। করিয়াছিল, তাহাতে তিনি রুষ্টু হয়েন এবং 
কালতৈরবরূপে আবির্তৃত হইয়। আমার সেই বক্ত,টা ছিড়িযা 
ফেলেন? আমার তাহাতে মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষু। মহাদেবকে 


পরিশিষ্ট । ১৭ 


সন্থ্ট করিলে তিনি আমাকে পুনজীবন দান করেন। এদিকে 
বঙ্গহতা-জনিত বন্তটা কালউৈরবের হস্ত সংলগ্ন হইয়া যাইলে 
তিনি কপালপাণি নামে বিশ্রুত হয়েন। অনন্তর, পাপশাস্তির 
জন্য বহু পুণ্যতীর্ঘ ভ্রমণ করিয়! বৃদ্ধাসঙ্গমে আপিয়। ততততীর্থে 
নিমজ্জন করিবামাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন ও তৎকালে 
তাহার পাণিস্ক কপাল পতিত হয়। আমি সেই সঙ্গমস্তলে যাইয়! 
মহাদেবের তুষ্টির জন্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করি, তাহা 
অন্যাপি ব্রক্ষলিঙ্গ নামে বিরত হইতেছে। উহার পূর্বাচাগে 
ভৈরব-কাল-সঙ্গমন্গেত্র) & সঙ্গমন্থলে বন্ধ্যা নারী যথারাতি স্নান 
করিয়া কালতৈরবের পৃজ! করিলে পুভ্রলাভ করিবে। তদ! 
প্রন্কাত তঙক্ষেত্র ব্রহ্মনংবিদ্য| নামে অভিহিত ও তাহাতে ৰঙ্গ- 
হত্যাকারী শ্লান করিয়া! পাপ বিধুক্ত হহয়া থাকে । এখানে 
বক্তবা এই যে, সেতুমাহায্ম্যে ৰদ্ধার পঞ্চমবন্তু বিষয়ের যে 
হতিছান দৃষ্ হইয়। থাকে তাহার বিবরণ ৪থাংশে রামেশখবরের 
৬৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য । 

৬। কোৌশিকা সঙ্গম। ইছা সপ্তগোদাবরী মহায্মোের ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে বর্ণিত। ইহার উৎপত্তিবিষয়ে ইতিছাস, যগ।। পুরাকালে 
বিশ্ামিত্র ৰাঙ্গণত্ব পাইবার উদ্দেশে বশিষ্টা হইতে কুল্যা আনয়ন 
করিয়া তাহার তীরে উগ্র তপস্যাপূর্বক গায়ত্রী মন্তে পিদ্ধ 
তটয়া তত্মন্ত্র প্রভাবে বৃক্ধষিত্ব লাভ করেন। কৌশিক্ষ কর্চুক 
নদ আনীতা বলিয়া কৌশিকী নামে বিশ্রুতা হহয়াছে, 
উহ্হার সঙ্গমস্থল রামেশ্বর ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত। তাহার উৎ- 
পন্তির ইতিহাস, যগা,ত্রেতাযুগে রামচন্ত্র পিতৃত্য পালন 
বাপদেশে রাবণবধ করিয়! অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত ইয়া আসমুদ্র 
রাজা বু সহজ বৎসর পালন করিয়। লোকশিক্ষ। দিবার জন্ঠ 
স্বয়ং নিতাশুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপা হইলেও তীর্ঘযাত্রা করিয়া, 
পুষ্পরথে মারোহণ পূর্বক গৌতমী তীরে আদিয়' তাহার উভস্ক 
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তীরে, লিঙ্গস্থাপন করেন । তদনস্তর তুল্যা আত্রেয়ী ভারদ্বাজী 
গৌতমী ও বৃদ্ধ-গৌতমীতে যথাক্রমে স্নান ও তত্রস্থ ঈশ্বরের 
পৃজা করিয়! কৌশিকী সঙ্গমে আসিয়া তথায় মহাদেব প্রতিষ্ঠা 
করিতে উৎস্থক হইয়া হনুমানকে ম্বন্দরলিঙ্গ আনয়ন করিতে 
আদেশ করিলে, আঞ্জনেয় লিঙ্গ আনিতে বারাণমীতে গমন 
করেন। তাহার প্রত্যাবৃত্ব হইতে বিলম্ব দেখিয়া রাজীবলোচন 
রাম কৌশিকীর পূর্রভাগে স্বনামে দিব্য মৃৎ্লিঙ্গ স্থাপন ও 
পুজা করিয়া বেদমন্ত্রে স্তুতি করিয়া! শিবকে সন্তষ্ট করেন। 
শঙ্কর প্রত্যক্ষ হইয়! রামকে অভিলধিতবর প্রার্থন করিতে 
কহিলে রাম কহিলেন, 'যে কেহ মতকথিত এই স্তোত্র দ্বার! আপ- 
নার স্ততি করিবৈ তাহার সর্ধপিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাকে নরকে 
যাইতে হইবে না। এই সঙ্গমে যেকেহ স্নান করিবে তাহার 
সমন্তপাপ নাশ হইবে, যে ব্যক্তি ভক্তিপহকারে অন্নার্দি 
ষোড়শোপচারে আপনার পূজ। করিবে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ 
হইবে, অধিকস্ত এই ক্ষেত্র আমার নামে ( রামেশ্বর নামে) 
বিশ্রুত হউক, ইহাই আমার প্রার্থন! ? মহাদেব 'তথান্ত” কহিয়া 
অন্তথিত হইলেন। তদাপ্রভূতি কৌশ্রিকী সঙ্গমের পৃর্রদিক 
ধামেশ্বরক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে । অনস্তর, আঞ্জনেয় উত্তম 
লিঙ্গ লইয়। আনিলে, রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ কৌশিকী সঙ্গমের 
উত্তরতীয়ে সেই পিঙ্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন, তদা প্রভৃতি সেই ক্ষেত্র 
লক্ষণেশ্বর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইতেছে। 

৭। বশিষ্ঠাসঙ্গম। বশিষ্ঠ মুনি গৌতমী হইতে কুল্য! 
আনয়ন করিয়া তাহার তীরে তপস্ত! করেন বলিয়া, সেই 
শ্রোতশ্বতী তাহার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সাগর ও বশিষ্ঠার 
মধ্যগত ত্রিকোণাক্কৃতি ভূভাগ অন্তর্কেদি নামে বিশ্রুত। তথায় 
হৃসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন বলিয়া, তৎক্ষেত্র বৈকুষ্ঠসদৃশ 
পুণ্যতূমি। নৃমিংহুদেবাভিাবের ইতিহাস যথা» হিরণ্যাক্ষের 
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পুর রক্তবিরোচন-টৈত্য বশিষ্ঠার তীরে উগ্র তগন্তাঁ করিয়া, 
মহাদেবকে সন্তষ্ট করেন। মহাদেব বরদ ও প্রতা্ষীতৃত্ত 
হইয়া অভিলধিত বর লইতে কছিলে, দৈতাপ্রবর কৃতাগ্রলি- 
পুটে তাহার স্তুতি করিয়া! প্রার্থনা করিল, “হে প্রভে1! যুদ্ধে 
বিপক্ষ আমাকে অঘাত করিলে, আমার রক্ত ভূমিতে পতিত 
হইবামাত্র আমার তুল্যরূপ অপর দৈত্য আবিভূ্ত হইয়। শক্র- 
নাশ করিবে, এই আমার প্ররার্থনা।+ শঙ্কর “তথাস্ত+ বলিয়া 
অন্তহিত হইল। বিশ্বামিত্র রক্ত-িরোচনের বরপ্রাপ্তি-বিবন্ 
অবগত হইয়া, বশিষ্ের মহিত পূর্ব বিরোধ শ্মরণ পূর্বক দৈত- 
প্রবরকে কহিল,“অহো! মহাবাঁহো।! তুমি মহাদেবের বরে বর্ধিত 
হইয়াছ। আপাততঃ আমার এক উপকার কর, বশিষ্ঠের শক্তি 
আদি শতপুত্র ভক্ষণ কর।+ রক্ত-বিরোচন তাঁহার প্রস্তাবে 
হ্বীকৃত হইয়া, বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া, তাহার শক্তি আদি 
শত পুত্রকে তক্ষণ করিল। অরুদ্ধতী পৃরনাশহেতু ক্রন্দন 
করিলে, বশিষ্ঠ তৎসমস্ত জানিতে পারিয়া, নৃুসিংহদেবের শ্মরণা- 
পন্ন হইল । নৃদিংহদেব তাহার ধ্যানে সন্তষ্ট ও প্রত্যক্ষীতৃত 
হইয়া কহিলেন, “মুনে ! তোমার ধ্যানে সন্ধপ্ট ও বরদ হইয়া! আদি- 
য়াছি। অতএব বর প্রার্থন৷ কর।” বশিষ্ঠ স্ততি করিয়া কহিল, 
“ছে ভক্তবৎসল ! রক্ত-রিরোচন যহাদেবের বয়ে বদ্ধিত হইয়া, 
আমার শত পুত্র সংহার করিয়াছে । অতএব এই আশ্রমের 
উপদ্রব শান্তি করিরা, আশ্রমে অবস্থিতি করুন।” তগবান্‌ 
.'তথাস্ত বলিয়া, দৈত্যকে সংগ্রামে সংহার করিয়া, ভক্কের প্রার্থনা 
পূর্ণ করেন। তদবধি অস্তর্কেদিতে স্ত্রীর সহিত অবস্থিত করিতে- 
ছেন, অতএব উহা উৎকৃষ্ট বিষ্ুুধাম। 
অন্তর্বেদ অতি পুণাতৃমি, রামচন্দ্র তথায় আসিয়াছিলেন ও 
তাহার পূর্বে ভার্গব পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহনন করিয়া তত পাপ- 
শান্তির গন্থ বহু তীর্থ ভ্রমণাত্তর অস্তর্বেদিভে উপস্থিত হইয়া! 
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মাড়বধজনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হৃসিংহদেবের 
তপন্ত! করিয়াছিলেন । 

মাঘমাসে রবিবারে শুরু একাদশীতে বশিষ্ঠ সঙ্গমে স্নান 
করিয়া নৃসিংহদেবের পূজা করিলে, মাঁততল্লগ গুরুতল্লগাদি মহা 
পাতক নষ্ট হয়। মাঁঘমাসে তথায় পিড উদ্দেশে পিও দিলে 
গয়া শীর্ষে পিগু প্রদানের ফল হয়। 

১৭৬ পৃ। ভগ্রাচলের উত্তর ২০ মাইল দূরে পর্ণশাল। নামে 
্ুত্ব গ্রাম। তথায় রাম, সীতার সহিত কুটারে বাস করিতেন 
তাহ! হইতে পর্ণশালা নামের উৎপত্তি হুইয়াছে। তথান্থ 
সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। ভদ্রাচলের ২৪ মাইল 
পৃর্র্ষদিকে শবরী নামে উপনদী গোদাবরীতে মিলিয়াছে। 
রামায়ণে শবরী উপাধ্যানে দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়, রাম শবরীর 
নিকট আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন । শবরী-সঙ্গমের ৬ মাইল 
আগ্নেয় দিকে গোদাবরীর পূর্ব্ব তীরে একটা ক্ষুদ্র শৃঙ্গ প্রীরাম- 
গিরী নামে খ্যাত। অতএব গোদাবরী অঞ্চলে রামচরিত্রে 
সম্মিলিত রহিয়াছে। 

রাজমহেস্ত্রীর বায়ব্যদিকে গোদাবরীর পশ্চিম তীরে প্টসম্‌ 
নামে গগুগ্রামের সম্মুথে গোদাবরী-গর্ডে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
উপর স্বয়ং বক্ত অনাদি লিঙ্গ বিরাজিত। উহা তেলুণ্ড প্রদে- 
শোক্ত পঞ্চ স্বয়ং বক্ত লিঙ্গের অন্যতম | যথা,--১ম কাশী। 
২য় কেদার। ওয় শ্রীশৈল। ৪র্থ প্রসম্। ৫ম শ্রীকালহন্তী। 

পট্টসমের ছুই মাইল বায়ব্যদিকে গোদাবরী গর্ভের স্বীপন্থ. 
শঙ্গোপরি মহাননেস্বরের মন্দির। মন্দিরের সন্লিকটে একটা 
বৃহৎ গুহা দৃ্ হয়, লোকপ্রবাদ খষিরা] অন্যাপি তাহাতে বান 
করিতেছেন। রাত্রিকালে গুহা! হইতে নির্গমনপুব্বক গোদা- 
বরী ম্বান করিয়া, মহাননদেস্বরের পূজ। করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত 
রাত্রিকালে কোন ব্যক্তি ্বীপে রাত্রিযাপন করে না। 
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১৮০ পৃষ্ঠা । কোটিফলী । ১৮৯২ খৃঃ ২৪ অক্টোবর রবিবারে 
আমরা কাক্নাড়। হইতে জলপণে কোটিফলী সন্দশনে গিয়া" 
চিলাম। ইহা গৌতমী ভীরের উত্তর দিকে অবস্থিত । গৌতমী- 
মাহায্সো দেখিতে পাওয়া যায় ইন্দ্র গৌতমী-ন্নানে অহল্যাগমন 
চন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোটিফলীতে কোটীশ্বরের 
প্রশ্িষ্ঠাী করেন। চন্দ্র গুরুপত্বী-গমন-পাপ নাশের জন্ত কোটি- 
|ফলীতে ছায়া-সোমেশ্বর স্থাপন, গৌতমী-ম্নান ও পুজাদি 
।করেন। কশ্তপ খধি এই স্থানে জনার্দন স্বামীর গ্রতিষ্ঠ। 
করেন। ইহার অপর নাম মাতৃগমনাপহারী। তদ্িষয়ক ইতি- 

হাস ঘথা,__ 
| কাশ্মীর নিবাসী কোনও ৰাক্ষণ বৃদ্ধবন্সে ছুর্মেধা নানী 
্ছরুণী ভার্যযান্ব সুতাবিত নামে একটা পুত্রোৎপাদন করিয়] 
'কালগ্রাসে পতিত হইলে, তরুণী ভার্ধা। ত্রষ্টা হইয়। পুত্র 
পরিত্যাগ পৃরর্ক বারবিলাপিনী রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে 
(কোটিফলীতে আসিফ! বারবিলাসিনীর বৃত্তি অবলম্বন করে। 
বাক্গণ পুত্র কোন আম্মীয়ের ঘরে পালিত হইয়া যোড়শ বর্ষে 
কোন কারণ ৰশতঃ গৃহতাগ করিয়া দক্ষিপাতিমুখে আসিয়া 
ক্রমে কোটাফলীতে আইসে এবং তথায় পূর্বোক্ত বারবিলাসি- 
নীর হাব-ভাবে মুগ্ধ হইয়া আপন সর্বস্ব প্রান করিয়া তাহার 
নিকট প্রতিরাত্রে ষাতায়াত করিতে থাকে; কিন্ত এ পুন্তর 
প্রতাহ তত্সংসর্গচেতু কুঙটরোগাক্রান্ত হইত এবং প্রাতে গৌত- 
মীতে স্সান করিবামাত্র রোগ বিমুক্ত হই হ। অনন্তর, রোমশ 
নাষে ধধি, কোটিক্লীতে আদিরা গৌতমীর তারে বাহ্গণ 
কুনারকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও হ্ানানন্তর সুপুরুষ রূপ দেখিয়। 
তাহাকে তদবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়! ভাহার নিকট হইতে 
মমস্ত অবগত হইলেন । পরে, তাহাকে কহিয়া দ্রিলেন যে, ষে 
বারবিলাসিনীতে তুমি গমন কর তাহার নাম-ধামাদি প্র 
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সুদ্বান্ত জ্বানিয়া আইল | নান্ধণ-কুদারও পুর্র্নবৎ সন্ধ্যার সমর 
নগায় যাইয়া বারবিলালিনীর পৃক্ধ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাদা করায়, 
বাববিলাদিনী আপন পূর্ন বৃস্তান্ত সকল কহিলে, ৰান্মণকুমার 
নাহাকে আপন মাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, ক্ষোভে দ্বঃখে 
»ঠাৎ পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিল; তখন বারবিলা- 
নিনী তাহার ক্রন্দনের কারণ জিপ্ঞাস! করিয়া, সমস্ত জানিয়া 
কিংকপ্উবাবিধুড় হইল। পরে,উভয়ে মনোছুঃথে যামিনী অতি- 
বাহিত করিয়া, প্রাতে রোমশ মুনিবরের নিকট আসিয়। সমস্ত 
বিষন্ন কছিল। যুশিবর পূর্বাপর ঘটন! সকল ধ্যানে অবগত 
তইযা, উভয়কে বিধিপৃক্বর্ক গৌতমী-ম্নান করিরা ছায়া-সোমে। 
শারের পুজা করিতে আদেশ দিদা সহপা অন্তঠিত হইলেন 
ত্রাহারা মুনির আজ্ঞানত স্নান ও পূজাদি করিয়া, মহাপাতক 
ভষ্ভতে নিক্কতি পাইগ়াছিল। তথন হইতে এই তীথ মা 
গধনাপহারী নামে বিশ্রুত হইয়াছে । 

আমরা কাষ্িকী শ্ুক্ুপক্ষ ততীয়ায় সোমবার প্রাতে গৌভ- 
মাতে মান করি। তৎকালে ৩০ জনের অধিক বাধন উপস্তিত 
হইয়া, মেক্কব-দক্ষিণা, পাইবার উদ্দেশে সন্কল্প মন্ত্র কহিয়াছিল, 
তাহারা অদ্ধ মানার হিসাবে দক্ষিণা পাইয়। সন্থষ্ট হইযাছিল। 
তদনস্কর, পঞ্চামৃত ও নারিকেল ছার! ছায়া-সোদেশ্বরদেবের 
একাদশকত্রী নামক অভিষেক ও গৌতমী তীর্থের অভিষেক 
করাইয়াছিলাম। রাত্রিতে রাজরাজেশ্বরী-দেবীর শ্রীস্বক্ষমতানু- 
যায়িক কুম্কুম অর্চনা ও পূজা করাইয়াছিলাম। 

সোমেশ্বরের মন্দিরটী মধাবিধ; স্তস্তের আয়তন দষ্টে 
পুরাতন বলিয়া ৰোধ হইল। ভীমথণ্ডে ইহার পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ দেখা যায়। কোটিলিঙ্গের ও জনাদ্দন স্বামীর মন্দির 
ক্ুদ্র। মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে একটা ছোট গোপুর, গোপুরের 
সম্মুখে সোমকুও্ড নামে বৃহৎ পুক্ধরিণী। পুক্ষরিণীর পৃব্ৰ তীরে 
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গ্রাম, পশ্চিম তীরে তিনটা ৰবাঙ্ষণ-ঘর | নৃন্তন আগস্ককদিগের 
থাকিবার জন্য ছত্রবাটী আছে, গ্রামের পাশ্ব দিয়া গোদাবলী- 
বোস্কট পয়োনাল! গিলাছে। উহার জল হতে সন্থস্থ ধান 
নী নকল আবাদ হইতেছে । কোটিফলী গ্রামথানি বশাখ, 
পন্নের অন্তর্গত বিজয়নগরের সমস্ানভুক্ত হল । উহার বাছস্ 
[চ্স্তারী বন্দোবন্তের সময় ২৯১২২ টাকা ছিল, দেবালয়ের বা 
কারণ ৩০০০২ হাজার টাকা নিদ্ধারিত আছে। 

১৮১ পৃষ্ঠ] | দক্ষারাম,কোটিকপী হইতে ১৮৯২ খুঃ ২৫ 
অক্টাবর তারিখে দক্ষারাম সনর্শনে আসি। এ প্রদেশে 
৮ দিত কাশী বপিনা প্রসিদ্ধ। ভীমধণ্ডে ইহার সাধস্থার 
বদন! আছে উহার অপর উদ্দেশ্ত দক্ষাবামের মহিনা বিস্তার 
কঙা। মহন বাদলারণ কাশী হহতে নিষ্কাসিত হইয়া! অন্পপূথার 
আদেশে দক্ষবাটিকাতে আগমনানস্তর ভামেশ্বরকে ভুট কবেন। 
পরাকাপে প্রজাপতি দক্ষ এই ধামের বঠিভাগে বজ্ঞ কন ।। 
মহ বজ্ধে সতীদেবী বিন। আহ্বানে আনিয়া! পিতার ক 
নত ভাগ করেন। গ্রামের দাক্ষণভাগে এক জলাশর দ্ঘ হ 
উঠা দক্ষবজ্ঞকৃপ্ড নামে বশ্রুত। উহার দর্ষিণ পশ্চিনভাগে থে 
ঘুন্তকার টিপা দুষ্ট হয়, তাহাই যঙ্জালয় বণিয়া প্রদশিত হহবা 
থাকে । ইচ্া মুক্তিপ্রদ-ক্ষেত্র বিয়া কীন্তিত হয় । যথ০- 

“তন্মাং দক্ষপুর' ভূমৌ মুক্ষিক্ষেআমতীরিভম্‌ । 
দক্ষ ভবনারাতমা দক্ষারানঃ সদাঃশব;। 
তত্র সাক্ষাৎ্করে। নৃণাং ভোগনোক্ষফলং কিয় ০ 
পান্তদেবী কোন সময়ে পল্ালরে মহাপেবকক পাকিত 
অনুংবাধ করেন। মহাদেব মাগণার্ষ মালে শ্ৈক্লুপক্ষে চবি 
শুভ'দনে রোহণীনক্ষরে সি্যোগে বৃধবাহনে তথায় আগমন 
করেন। তংক'লে ইন্দ্র মকলে রা আয়া ঠাঠার ও 
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করিতে থাকেন। অনন্তর, ভ্রিপুরবাসী দৈহাদিগের প্রভাবে 
(দবগণ উতৎপীড়িত হইলে ৰঙ্গা, বিষণ ও দেবতাদিগের প্রার্থনায় 
নিনি ত্রিপুরদৈত্যকে সংহার করেন। তংকালে ত্রিপুরবানী- 
দিগের দিব্যালঙ্গ পঞ্চমাংশে বিভক্ত করিরা পঞ্চমারামে স্থাপন 
করেন । বথা, গন্ধপুরাণাস্তর্গত ভীমথণ্ডে ১৯ অধ্যায়ে । 

“হতস্ত্রপুরটদতেয়গণানাং কুলদৈবতম্‌। 

তত দিবালিঙ্গং পরমং লিঙ্গঞ্চ নিরুপদ্রবম্‌ ॥ 

পঞ্চাক্ষরি পঞ্চতত্বং পঞ্চবন্গনয়ং গপ্রভূম্‌। 

পঞ্চথগ্ডানি কৃত্বাথ পঞ্চমারামভূমিষু ॥ 

অমরেশারামসোমারামক্ষীরবনানি চ। 

কুমারারামবিখ্যাতাশ্চতুরারামপন্তনে ॥ 

'প্রতিষ্ঠাপা স্বয়ং ভীমে দক্ষিণান্ধিতটোখিতে। 

দক্ষাপামপুরে রমো দক্ষিণানন্দকাননে ॥ 

উদশ্দটিকসঙ্কাসং সর্বলোকমনোহরম্‌। 

মমস্তহবনস্ততামনস্তফলদায়কম্‌। 

ভামেশ্বরং মহালিঙগং প্রাপ ত্রিপুরসংহরঃ ॥৮ 

এব মামরা দেখিতে পাই কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজ্য়বাড়া 

হষ্টহে ৩০ মাইল দূরে অমরারামে মরবুন্দ কর্তৃক ভীষেশ্বর 
প্রথম অচ্চিত হন । দক্ষারাম হইতে ৭ মাইল দূরে দোমারামে 
মোমদেব করুক পূজিত হইয়া সোমেশ্বর নামে অভিহিত ভইতে- 
ছেন, গৌতমীর দক্ষিণ তীরে নর্সাপুর তালুকের পালকোন্ু 
গ্রামে ক্ষীরারামে ্গীরেশ্বর লিঙ্গ আছেন। (পাণকোল্প,| পালন. 
ডগ্ধ। কোল্লান্ই সাগর অথাৎ ক্ষীরপাগর।) তথায় দেবের অভি- 
ষেক দগ্ধ দ্বারা হইয়া থাকে। মান্দরটা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে গোদা- 
বরীর ডিষ্টা'ক্টর অস্তগত ঘত দেব মন্দির আছে ক্ষীরারামের 
মন্দির-গোপুর সব্ব বৃহৎ ব্যি। কখিত। সনকাদ সপ্তধি কণ্ঠুক 
উক্ত লিঙ্গ প্রথম পুঃজত হুন। চামার্লকোটের কুমারারামে 
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কুমারহটিনী নদীতটে কুমারস্বামী কর্তুক ভীমেশ্বর প্রথম 
পূজিত হন । 

দক্ষবাটিকায় স্বয়ং ভীমনায়ক অবস্থিতি করিতেছেন বালয়। 
অপর চতুরারাম অপেক্ষা দক্ষারাম পুণাতর হইয়াছে ও ভীম- 
থণ্ডেও ইনাকে পুনঃ পুনঃ দ্বিতীয় কাশী কহা হইয়াছে । দক্ষা, 
রামকে ওক্কারপুরী বলা হইয়াছে । দক্ষবাটিকায় লিঙ্গ সংস্থাপন 
হইলে বশিষ্ঠাদি স্তধির৷ দেবের অভিষেক করিবার উদ্দেশে সপ, 
গোদাবরী তার্থ আনয়ন করিতে যান; পথিমধ্যে দৈতাদিগেক 
সহিত তাহাদিগের বিরোধ উপস্থিত ইয়। তুঙ্লা নামে কোন 
দৈত্য তুল্যা তীরে তৎকালে তপস্যা করিতেছিল দৈতা প্রবর 
বিবাদ মিটাইয়া দিলে সপ্তধিরা সপ্ত গোদাবরীকে অন্তর্বাঠিন" 
কারয়া দক্ষবাটিকাতে আনয়ন করেন; পৃর্বোক্ক কাবণে 
হাহাদিগের প্রত্যারুত্ব হইতে [বলম্ব হহলে গুচক্ষণ আতকাস্ক 
হইতেছে ভাবিয়। মুননিদিষ্ট সময়ে আদিত্য দেব প্রথম পিঙ্গা- 
চ্চন৷ করেন। মুনিগণ প্রত্যাগত হইইয়। লিঙ্গকে অচ্চিত (দাথণ। 
[বাশ্মত হুইয়। অচ্চককে অভিসম্পাত করিতে উদাত হহ৭ 
আদিত্যদেব তাহাদিগকে লিঙ্গপূজার কারণ কঠিয়া বলিলেন, 
যেহেতু আপনারা সপ্তগোদাবরীকে অন্তর্বাধিনীক্ধপে আনদন 
করিয়া দক্ষবাটিকার গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন সেইঠেও পিস 
পুজার পুণাংশ আপনারাও প্রাপ্ত হইবেন। মন্দিরের পৃব্বহাণ 
যে বুহৎ হৃদ তাহা পূর্বোক্ত সপ্চগোদাবরী। উহা গৌণ 
আদি সপ্তগোদাবরীর তুল্যরূপ পুণাতীর্থ, মতএব দক্ষবাটিকাতে 
যাইয়া নকলে বিধিপুববক সঙ্কল্প করিয়া প্লান কাঁরলে, সপ্ুগোদা, 
বরী স্নানের ফলভাগা হইয়া থাকে। উহার জপে ভামেহ্ব 
মহালিঙ্গের অভিষেক "হইয়া থাকে। 

মন্দিরের “গঠনাদি ও অবয়ব সব্বপ্রকার কুমারারানের 
ভীমেশ্বরদেবের মন্দির সদৃশ, মন্দিরেরূবেহির্ভাগে দেওয়ালের 


হ্ঙ দক্ষারাম। 


মণ্ডপের উপর স্তস্তে ভুরি ভুঁরি পুরাতন তেলুগ্ত কানারি ৪ 
দেবনাগর ক্মক্ষরে অন্বশাসন ক্ষো৭দিত রহিয়াছে । মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে ৪টী গোপুর। পশ্চিম গোপুরের বহির্ভাগে যে মণ্ডপ 
আছে তাহার গঠন দৃষ্টে মন্দিরটী চালোক্য রাজাদিগের সময়ে 
নিশ্িত বপিয়া অনুমিত হইল, এই মন্দির ও চামার্লকোটার 
কুমারারামের মন্দির একই সময়ে একই রাজার আদেশে একই 
আয়তনে নিশ্রিত হইয়া থাকিবে। 

প্রাণের পশ্চিম উত্তর দিকে চতুরধিক সপ্ততি স্তস্তবিশিষ্ট 
ও পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অপর একটা পুরাতন মণ্ডপ রহিয়াছে । 
মূল'মন্দিরটা দ্বিতল ও রুষ্ণবর্ণের গ্রেনাইট নামক প্রস্তর 
নির্িত। লিঙ্গ দ্বিতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, অতএব অন্তিষেক 
কাধ্য দ্বিতল হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে নিম্নতলে গর্ভগৃছে 
প্রদক্ষিণ করিবার বাবস্থা আছে। মন্দিরের পার্শে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের 
ধারে প্রদক্ষিণ মণ্ডপও দ্বিতল, তাহার নিশ্মণ-কাধ্যে লাল বর্ণের 
নেহস নামক প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ প্রাচীরও 
পূর্বোক্ত লাল প্রস্তরে নির্িত। ইহার ভিতর.দিকে পুরাতন 
প্রস্তর সকল ত্স্ত-কানিপাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাতে এক 
প্রকার স্থির বলা যাইতে পারে, গোদাবরীর অন্তর্গত বৌদ্ধ- 
দিগের সঙ্গারাম নষ্ট করিয়! তাহার প্রস্তর এই দেবালয়ের গ্রাঙ্গণ 
প্রাচীরে বাবহ্ৃত হইয়াছে। প্রাচীরের আয়তন দীর্ঘপ্রস্তে ৫** 
শত ফুট মন্দিরটার সংস্কারাভাব হইয়াছিল সম্প্রতি কাক্‌নাড়া 
নিবাসী পি বেন্কল্না লক্ষ টাকা দিয়া মন্দিরটার জীর্ণ সংস্কার ও 
মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণ প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগে বৃহৎ ছত্রবাটী: 
শিশ্মাণ কারয়। দিয়াছেন উঠাতে সর্বপ্রকার আগন্তক স্থান পাইয়া 
থাকে, অধিকন্ধ ৰাক্ষণ যাত্রারা আহার পাইয়া থাকে ; অতএব 
এই ছৃত্রবাটা হওয়ায় যাত্রামাত্রেরই বিশেষ স্থৃবিধ! হইয়াছে। 
দেবালয়ের পশ্চিম ভাগে পুরাতন সহর, সহরাভ)স্তরে মুসল- 
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মাঁনদিগের অনেক গুলি আবাল বাটা মস্ত দুষ্ট হইল । এক সময়ে 
এই পুণাক্ষেত্র বিধর্মীদিগের অধিকারে ছিল তৎসময়ে হিন্দ 
দিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইত, মাপাতততঃ মুললমান 
অধিবাসীদিগের অবস্থা উন্নত নহে। এই সহরে অশীতি ঘর 
বৈদিক ৰাক্ষণ বাস করিতেছেন, তাঙ্থার। সকলেই মন্দিরের 
আয়ে দ্রিনাতিপাত করিতেছেন। 

আমর! দক্ষবাটিকাতে প্রাতঃকালে আসিয়া পি, বেন্কল্লার 
ছত্রবাটীতে আশ্রয় লই। প্রাঙ্গণ প্রাচীরাদি দশন কারা সপ্ত 
গোদাবরীতে স্নান তৎপরে একাদশরুদ্রী অভিষেক, রান্রিতে 
মাণিক্যান্থার সহম্র নাম কুদ্ধুম অচ্চনা করি। এখানে বেদপাঠ 
ও সংগীতের বাবস্থা দশন করিলাম, কিন্তু দেবনর্তকী দেখিলাম 
না। সম্ভবতঃ দেবাঙ্গনা এ মন্দিরে লাই। 

ভীমথণ্ডের দশম অধ্যায়ে পঞ্চতীর্ঘের৪ একাদশ অধাযে 
দ্বাদশ তীর্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিপুর সংহারের পৃব্বে 
পঞ্চতীর্থ ও পরে দ্বাদশ ভাথ প্রতিষ্টা হইয়াছল। ভগবান্‌ রাম- 
চন্ত্র লোক উপকারার্ে তীর্ধবাত্রায় আসর! দক্ষবাটিকা সদ্দর্শন 
করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত সধুদশ তার্থের নাম নিদ্নে প্রদণ্ড 
হইল। কিন্তু এক্ষণে এ সমস্ত তাথ পূর্বের স্তায় অন্গ্রহের সহিত 
যাত্রী্দিগকে লন্দশন করান হয়না। 

১। দক্ষতীথ,_-পুরাকালে যথায় দক্ষযজ্ঞকুণ্ডে পতী দেহ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

২।সংসিদ্ধিতীর্থ,-তগায় নগেন্্রহনয়া তপন্ত| করিয়া মাগু- 
তোষকে তুষ্ট করেন। ইহ1 অবশ্ঠ পৃর্বোক্ক তীরের অনতিদুরে 
অবস্থিত। তথার স্নান করিলে ম্লাতার আভলাষ সিদ্ধ হয়। 

৩। সোমেশ্বর তীর্থ,--সোমদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

৪। হৈমতীর্ঘ,-ঠিমবান্‌ ইহার তীরে তপস্যা করিয়া সর্তী- 
দেবীকে কন্তারূপে পাইয়াছিলেন। 


২৮ সর্পনরমূ। 


৫। সপ্র গোদাবরীতীথ,__সপ্তধি কর্তৃক আনীত, তাহা 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 

৬। খীন্দ্রেশতীর্ঘ,ইন্ত্রক্তক প্রতিষ্ঠিত । 

৭। সদ্ধেস্বরতী্থ,_-দিদ্ধগণ কক এইস্থানে লিঙ্গ প্রতিঠিত 
হইয়াছে। 

৮। যোগীশতীর্ঘ-_এইস্থানে মনকাদি খধিগণকতক ঘোগী- 
স্বর লিঙ্গ প্রাতষ্টিত হইয়াছে। 

৯। যমেশতীর্থ,__এইস্থানে ঘমরাজকর্তৃক কালেশ্বর লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

১*। বারভদ্রেশতীর্থ_-বীরভদ্রকর্তুক প্রতিষিত। 

১১। বান্ধেশ তীর্থ,ৰন্ধাকর্তক প্রতিষ্ঠিত 

১২। কপালেশীথ,_-কপাপতৈরবকত্তৃক প্রতিষ্টিত। 

১৩। কুক্ুটেশতীথ । 

১৪। মোমনাথেশতীর্থসোমনাথ খবিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 

১৫। শ্রীমহেশ তীথ,_মহেস্বর নামে খাষকতুক প্রতিষ্ঠিত । 

১৬। পামেশ্বরতীথ,ভগবান্‌ রামচন্ত্রকন্তুক প্রতিটি ত। 

১৭। কালেশতীথ,-কালকর্তক প্রতিষ্ঠিত। 

সর্পবরম্। কাকনাড়া হইতে মাইল দুরে পুণ্যধারা এলার 

পশ্চিম তীরে এই দিবা ক্ষেত্র অবস্থিত। সর্পবরম অর্থে সপপুরী ; 
উচ্ভার উৎপত্তি বিষয়ের ইতিহাস যথা,-_পূর্বকালে কদর উচ্চৈ:. 
শ্রণার বর্ণ বিষয়ে বিনতাকে প্রনঞ্চনা করিয়া দাীত্ে আাবদ্ধ 
কাঁবলে, বিনতা তাহা জানিতে পারিয়া, কদ্রপুত্রদিগকে আভ- 
সম্পাত পিয়াছিলেন। অনন্ত নাগ সেই বিমাতৃশাপ শান্তর 
উদ্দোশে [বফণুর তপন্ত। করিয়াছিল। ইহার বিবরণ মহাভারত ও 
পুরাগাদিতে দৃষ্ট হয়। যথায় অনন্ত নাগ বিষুর তিপস্তা কারিয়া 
ততপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, তাহাই সর্পবরম্‌ ও মপপুরী। 

তত্রস্থ ভাবনারাফণ-ন্বামীর উৎপণ্ডির ব্ষয়ের ইতিহাস 


পরিশিষ্ট । ২৯ 


যথা ঙ্ধাগুপুরাণে। নারদ বিফুমায়ায় আবদ্ধ হইয়া স্ত্রী 
লাভ করত পীঠিকাপুরে নিকুণ্ঠ রাজার সহিত পরিণয়স্থত্রে 
আবদ্ধ হছন। পরে, তৎসহবাসে শত পুত্র লাভ করিয়া পরম 
স্বথে কালাতিপাত করিতে থাকিলে সহসা দৈবযোগে কোনও 
প্রবল শক্ত পীঠিকাপুর আক্রমণ করে; এই ঘটনায় রাজা 
ও শত পুত্র বিনষ্ট হইলে রমণীরূপী নারদ শোকে অভিভূত 
হন। অনন্তর, ৰাঙ্গণবেশধারী বিঞুর আদেশে মুক্তিকা-সরসে 
অবগাহন করিয়া পুনঃ শ্বরূপত্ব লাভ করেন।* নারদ শ্ব্পত্ 
পাইয়া, পূর্বর সমস্ত স্মরণ করিয়া, ভাব অর্থাত বিকারগ্রস্ত 
হ্যাছিলেন । তৎকালে ভক্তবতমল নারায়ণ যে মৃহিতে নারদ 
সমীপে আগত হইয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদানে নারদের ভাব অথাৎ 
মনোবিকার বিদূরিত করেন, তাহাই ভাবনায়ণন্বানী। নারদ 
সেই মন্তি স্তাপন কনিয়া, তাহার পূজা করেন। 
সপবরম্‌ গ্রামের বঠিভাগে নারদকৃণ্ড বলিয়। একটা সরোবর ৪ 
দেবালয়ের উদ্তরদিকে মুক্তিকাসরস্‌ নামে অপর সারোণর ও 
দেবালছের অভান্তরে নারদ প্রর্তষ্ঠিত ভাবনারায়ণন্বামী রি 
যাছেন। খাঁধবর পূর্বোক্ত নারদকুণ্ডে নিমজ্জন করিয়া জাহ 
পাইয়াছিলেন। এজন্য উহাতে হিন্দুমাত্রেই অবগাহন কার না? 
পরে বিষ্ুরূপ ৰান্মণের মাদেশে মুক্তিকাসরসে নিমজ্জন কিয়া, 
ন্বরূপত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া! এক্ষণে উ51 পুণ্যতীথ হইয়াছে! 
এই ক্ষেত্র অষ্টোত্তরশত স্বয়ংবাক্ত দিবা পুণা নিষুঃক্ষোত্রর অস্ত, 
গত। আমরা ১৮৯২ খুঃ অক্টোবরে ২৭শে ভারিখে গুক্কবারে 
_ উচা সন্ধশন করিতে খাই। 
মন্দিরটা নাতি বৃহৎ হইলেও পুরাতন, অগ্ুপন্তন্তে মনেক- 
গুপি অনুশাসন অঙ্কিত রহিয়াছে । আনরা ৪টী অগ্রশাননেন 


« দেবীভাগবতে ৬ স্বন্ধে ২৮ অধ্ায় হইতে এই বিষয়ের বণনা দুষ্ট হয়। 
ভথায় এই ঘটনাস্থল কাস্মবুন্ডও বৃপতিত নাম তালাবজ বলা দৃ হয়। 


৩০ সপবরমূৃ। 


তাবিথ পড়িতে সমর্থ হইয়াছুলাম। ধ্বজস্থস্তের অনুশাসন অঙ্গ 
অস্পঃ ভয়! গিয়াছে। প্রথম অন্রশাসনটা ১৩১০ শালিবাহন 
অংক ভীমরেডটা কর্তৃক প্রদত্ত । দ্বিনীয়টা ১৩১৭ শালিবাভনান্দে 
ঈশর সংবতসরে চৈত্রপূর্ণিমায় গুরুবারে গোলি-সোম-রেডডা 
কিক ভাবনারায়ণস্বামীর বৃন্দাবনোদ্যান-ভূমি-প্রদানের অন্- 
শাদন। ভিতীরটা ১৩২৩ শালবাহন গতাবে বুষ সংবৎদে 
বৈশাথ বভলা দশমী গুরুবারে ভাবনারায়ণস্বামীর বুন্দাবনো- 
দান কারণ চোরে কারারেছ্টী কর্তৃক প্রদত্ত । তিনটা অন্থু- 
াসনই সাহশত বৎসরের অধিক হইবে অতএব মুলমন্দির ৭০০ 
সাত শত বংসরের অধিক, ভাহার সন্দেহ নাই । “ভীমখণ্ডে? 
ভীম অপ্ায়ে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাদবাংণ কাঁশী হইতে বিতাড়িত ভইয়া, দাক্ষিণাত্যে মাসি- 

খার সময় সপবররমে আসিয়াছিলেন। বথ!_ 

“অথ সপবরং ক্ষেত্র: মুমক্ষুণাং মলক্ষ তম্‌। 

ত্রি'নঙগগং ক্ষৌশিবৈকুষ্ং নমাধিনিধিরৈক্ষত ॥ 

তএ নারদকু গ্তান্থনমজ্জংপাপহারিণি। 

ভাবনাবারণং দেনং দরদর্শ সুভদর্শনম্‌ ॥ 

সেবামহোৎ্দবালোকপ্রমোদেন হরেস্থদা। 

কাশিকাবিরহক্লেশৈহারভোহভুন সহামুণিও | 

তাম্মন্‌ দর্পবরক্ষেত্রে মোক্ষস্থানে শুভাশ্রয়ে। 

আষ্টান্তরশতখাাতাবফুক্ষেত্রে শবিশ্তে ॥ 

শনিবারোতৎ্সবং চক্ষে শিষারাতসম/নতঃ | 

ঈইোভক্ষ্যাবশেধৈশ্চ স্বাদুনা পায়সেন চ ॥ 

কলমানেন শুভ্রেণ থণ্ডণকরয়া তথা । 

রস্তাফণৈঃ সৃপক্কৈশ্চ তথান্ঠৈরাঁপ বস্বভিঃ॥৮ 

ইচ1 পীহিকাপুর রাজোর অন্তর্ত; অতএব, ৰদ্ধাওপুরাণোক্ত 

বিবরণটীর সহিত মিন্তেছে। এক্ষণে রাজারা ইংরাজ শাসনে 


পরিশিষ্ট । ৩১ 


জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন ও ভাহাঁদিগের মন্ত্রগুরু ভাব- 
নারারণ স্বাসীর মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দ্বিতল বাদীতে বাস 

করিতেছেন । মন্দিরের পূর্বদিকে অগ্রন্ায়ণী শ্রীবৈষ্ণব ৰাঙ্গণ- 
দিগের বাস, উত্তরদিকে মুক্তিকা-সরস্‌ ও পশ্চিমদিকে অনস্ত- 
কৃড। মন্দির প্রবেশদ্বার পূর্ববাদক হহতে হইলেও বৃহংগোপুরঈী 
মক্ষকা-সরমের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে অবস্থিত | মুপ- 
মান্দরে ভাবনারায়ণস্বামীর প্রতিমুন্তি রহিয়াছে,উহা সপ্প প্রকোচ্চে 
নি তক্তু। নারদ প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ ভাবনারায়ণ স্বামী নামে 
অন্তত হইয়া প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকের জমা হইতে ৬ফুট নি 
একটা ক্ষু্রকক্ষে বিরাজিত আছেন। প্রধান পুজা ক্টাহারই হইয়া 
হাক জামানুজ স্বামী, মহাবাল, মহানুনি ও দ্বাদশ অন্বার 
আদ যু্টি নিভা পুজা পাইয়া থাকেন। পুজা ও নিত্যভোগের 
নংনগাবস্ত উত্তম । তুলসী অচ্চনার সময় বেদপাঠ হইয়া থাকে, 

প্রমাদ ও ভোগান্ন বথেষ্ট বিতরিত হয়| স্মা্ত বৈষ্ণব 9 সংশূদ 
সকল মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগান্ন ভোজন করিম্ধা থাকেন । মনেক- 
পরল শ্রীবৈষ্ণব এই মন্দর উপলক্ষে প্রতিপালিন হইতেছে । 
পুজার স্ুুবন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা প্রীত হইগাছ্লাম। 

আর একটা বিষয় বলিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মন্দিপটা 

অন্ত পুরাতন, ১৭৮৯ শালিবাহনান্দে প্রভব সংবৎসরে বৈশাখ 
স্ক্ুপঞ্চমী শুক্রবারের প্রদন্ত শন্থুশানন পাঠে দেখিলাম) পীঠা, 
পুতরর নিজয়-গঙ্গাধর রাওকক মন্দির, ততপ্রাঙ্গণ। গ্রাচীর, 
গোপুর, মুক্কিনরস্‌ আদি সংস্কৃত ও মহাবাল মহাদুনির পুন্চন 
বিমান নিশ্মিত হইয়াছে । গোপুরে সমুদ্র মন্থন। রাদাভ- 
ষেক, অক্ফুনের লক্ষাভেদ, দ্ুঃদাশন কর্তৃক প্ৌপদীর বন্ত- 
ভরণাদির দৃশ্য প্রদশিত হইয়াছে; কিন্তু অনুভাপের বিবগ্ধ এই 
যে, মন্ান্ত কদযা শতাধিক মুন্তি থাকিয়া শ্রবৈষ্বদিগের 
কুরুচির পরিচয় দিতোছ। 





প্রোড়পত্র। 


শাপলা 


বন্ধা্ড পুরাঁান্তর্গ ভীমধণ্ডের ২৯ অধ্যায়ে যোগগ্রকল্পণে 
ভগবান্‌ মহাদেব পার্ধতীকে উপদেশ দিবার ছলে দক্ষাবামন্থিত 
তীমনাথের পৃজাদি বিষয়ে বে নমস্ত বিধি বলিয়া! ছিলেন তাহ! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
“সপ্ু গোদাবরী স্বত্ব! ভীমনাথমহাপ্রভো; | 
সৌধাগ্রভাগলৌবরণকুস্তং দৃষ্া সমুজ্জলম্‌ 
জিহ্বাং ষড়ক্ষরীমন্ত্রং নয়ন্‌ সর্ার্থশিষ্পৃতঃ 
যে বর্ভতেইনহঙ্কারঃ শিবযোগিশিখামশিত ॥ 
তশ্ত ঘোরতরাপার-সংসারমকরাকরে। 
কথং শাভোদরি ! শ্তাতাদুন্মজননিমজ্জনে ॥ 
অহ তব পু্রাশ্চ প্রথথানাঞ্চ কোটয়ঃ। 
নারারণশ্চ বন্গা চ দিনা্দীশো নিশাপতি; ॥ 
ন্ত্রীদয়ো পোকপাল। দেবধিদ্যাধরাদয়ঃ। 
সবের চ সর্বলোকৈকনংসেব্যং সান্দরবৈভবম্‌॥ 
্রীদক্ষবাটানগরীনায়কং ভদ্রুদাঁয়কম্‌। 
ভজামো। ভীমনাথেশং শ্রেছনে ভূমসে সদা ॥ 
সপ্তসিধ্তটাবাদং সপ্বুনপ্রিপ্রতিষ্টি তম । 
গোপ্তারং সর্বলোকানাং দীপৃপাবকবিগ্রহম্‌ ॥ 
ভঞ্জনীয়ং ভবহরং তক্তাভীইফলপ্রদমূ। 
ভীমনাথেপ্বরং ভক্কা| ভগ ভদ্রেভগামিনি !॥ 
ভীমনাথং মহাস্থানং সর্বাকামার্থলাধনম্‌। 
ংবংসরত্বতেন স্তাৎ সদো। মুক্তি প্রনা়কন্‌॥ 
মেষস্তিহে রব চিত্রানক্ষত্ধে তপনোদয়ে। 
মপ্ুণোদাবরীঃ হাহা ঘা ভক্ষিদনং নর 


কোড়পত্র। 


দা দরিত্ীদেবেভ্যোতভক্তা। মাং ভীমনানকম্‌। 
মপ্রদক্ষিণমানমা নক্তং কুব্বীত ভোজনম্‌ ॥ 
বুষরাশিস্থিছে কুর্য্যে বিশাখায়াং তগৈব চ। 
দিখুনস্থে দিনকরে মূলাখ্যে ভে তখৈব চ॥ 
ককটকশ্থিতে ভানৌ নক্ষত্রে ভগদৈবতে। 
পসিংরাশিন্তিতে সয্যে নক্ষত্রে বৈষ্ণবে তথ] ॥ 
কণ্ঠাস্থিতে পদ্মহিতে পুৰ্ৰ ভদ্রাহ্বয়ে চ ভে। 
তুপাস্থিতে সহক্রাংশৌ নক্ষত্রে দততরটদধতে ॥ 
রৃশ্চিকস্থ্ে চগকরে কৃত্তিকামাং তখৈর চ। 
ধন্তবাশিস্থিতে স্ছষ্যে নক্ষত্রে রুদ্রৈবতে ॥ 
অকরস্ছে গ্রহপত্ পুব্যাঙ্চক্ষে তইৈৰ চ। 
কুশ্ছরাশিন্তিতে বরপ্নে নক্ষত্রে 5৮ মঘাহবজে ॥ 
মানাস্ততে লোকবন্ধৌ ফন্ুনীনামকে চ ডে। 
বঃ পুর্মোক্তপ্রকারেণ সপ্তনিস্থুনি মজ্জনম্‌ ॥ 
বখাশক্ি ধনং দানং ভীমনায়কদশনম্‌। 
নক্তঞ্চ ভোজনং ভক্ত্যা করোতি নিয়মান্বিতঃ 1 
সংবত্সরব্রতমিদং কুষ্যান্মদ্ুক্তি তৎপর । 
স্বর্গাথী লভতে স্বর্গং ধনা্থী লভতে ধনম্‌ ॥ 
মোক্ষার্থ লভতে মোক্ষং কৃত্বেদং ব্রতমুত্তমম্‌। 
ক্ষেএ্েহশ্মিন্‌ নতপ্রিয়ে ধাগ্সি যত্র কুত্রাপি মানব? ॥ 
মৃত্ধা প্রাপ্জোতি কল্যাণি! কৈবল্যফলসম্পদম্‌। 
সপ্তগোদাবরীতটে দক্ষারামপুরোত্তমে ॥ 
অণুমাত্রন্বর্ণদানং মেরুদানং মৃগেক্ষণে.! | 
সব্বং স্বাভাবিকং কন্ম মৎসেবানিয়মন্রতম্‌ ॥ 
বচনানি চ সব্বাণি পঞ্চাক্ষরজপন্তথা ॥ 
ভোগমোক্ষনিবাসেইত্র দক্ষাবাটামহাপুরে। 
মানবানাং নিবসতাং দকদা নব্বম্গলে ॥ 


জোড়পত্র। 


শ্রীদক্ষারমমাভীয্মামবাঁড্মনঘাগাচরম্‌ ॥ 
ভীমনাম্রকদেবন্ত দিব্যশ্রীপাদসেবযা। 
মোক্ষসাঘাজাপদবীমহৈশ্ব্যং মনোরমে ॥ 
মহোগ্রপাপকন্মাপি মর্ভাঃ সমধিগচ্ছতি। 
সমস্তশান্বসিন্ধাস্তমভান্তরম্থসম্ম তম ॥ 

ইদং ক্ষেত্রং মহাঁদেবি ! সদে। মুক্তি প্রদীয়কম্‌। 
সদো স্জ্ঞানসদনং সদাঃ সব্ধার্থসিদ্ধিরম্‌॥ 
শ্রীদক্ষারামনগরং উন্তমং তীর্থমীশ্বরি | 1 

তা সম্প্রাগিতঃ সমাক্‌ কপয়া! প্রোক্তবানহম্‌ ॥ 
ইদনদ্ধং ত্বমেতশ্মিন্‌ সাবধানমনা ভব। 

ই্াক্রা জদষেশেন সন্বজেনেন্দুমৌলিনা ॥ 
প্রনন্য তং হৈঘবতী হর্যোৎকর্ষনবিনদত । 

ইনং রহস্তং পরমং এ্রুতং গুরুমুখাৎ ময়া॥ 
কথিহং বৃঙ্গবাদিভাঃ ভবছাঃ সংমী্বরা; | 
এীদক্ষনগরস্তানং সদা মৃক্তি প্রদারকম্‌ ॥ 
মহেশ্বরেণ কথিতং বেদার্ধোহয়ং মনীনিণ1 এ 
বদাস্তি সদ্যো মুক্তীচ্ছা গচ্ছেদগপুলং নর:। 
শ্তা কানণবাপন। টাঞ্ভাথে পুশপণনে যথা |” 
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1 , তারিখ 
পরিগ্রহছপেক তি ৮ 
১ পাপপপপাশাপনি 


